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গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে উ্ণসিভেশরী ফানীযাতরি মনি । 
ইহ! একটি বহু পুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে? এখানে পঞ্চমুখ 
আসন আছে।- দেবত| সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল-_ভৈরব। ই. আই. আর. হুগলী-কাটোয়া 
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সেবাইত--কামাধ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় - 
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5252 Boholars will be grateful to Professor Obskravarti for his contribution to 


this intportant and -Blowly-advancing work.’ '— Journal of the Royal RES Society of 
Gre Britain and Ireland—1989. P. 296. 
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৯০ বিয়েপাগ্লা বুড়ো ১, লীলাবতী ১৭, দ্বাদশ 
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-.হীরেন্্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্তর প্রধহনাধ সরকার রতিহাসিক 
না তৃদিক। লিখিয়াছেন। মৃল্য_বিশিষ্ট সংশ্ধরণ--» খণ্ডে বীধানো, মূল্য ৪৫২। 
উল ত ক পতহতন করে গর ত ত চলর ! 
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.-কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচন। 


১২ খানি পুস্তক দত কাগুজের মলাটে পাওয়া যাইবে এবং হঁছারা সমগ্র, 
. শ্রস্থাধলী একসঙ্গে লইতে ইচ্ছুক, তাঁহার! ১৪৭৯ টাকায় পাইবেন। “সমগ্র পরস্থাবনী বাধাই . 
সুই বণ্ড ১০২ টাকা। ভাক-খরচ স্বতন্ত্র ৮. 


- ভারতচক্জ্রের গ্রন্থাবলী ' 


| $ম খণ্ড-অয্নদামঙ্গল’, মুল্য ৩ - . 
' ২য় খণ্ড “বিদ্যামুন্দর', নত ত 


হুই খণ্ড একত্রে বাঁধানো, মুল্য ১*৯। 
প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বৰ্ষ পূর্বে মুত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া' . - 
এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিশিষ্টে দুরূহ -শব্দের অর্থ দেওয়া 
হইয়াছে। 3 
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১৫১৮7 রম 
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শ্রীনাথ সরকার 
আজ আমাদের মধ্যে থিয়েটার প্রায় লোপ পাইয়াছে; নিবি রা 
আছে, তাহারা ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতির মতই আসয় মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ক্রমশঃ পিছাইতেছে। 
আজ সিনেমা টকির রাজত্ব, এই একচ্ছত্র আধিপত্য রাজধানী ছাড়িয়া মফস্বলের 
ছোট ছোট শহরে পর্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছে। বড় বড় শহরে ত পাড়ায় পাড়ায় চলচ্চিত্রের 
রঙ্গমঞ্চ দর্শককে হাটিতে হয় না। এই নবীন প্রতিদন্দী অতুলনীয় বিদেশী এই্বর্ধা হাবভাব ও 
অদৃষ্টপূর্ব সৌনর্ধের দৃশ্য দর্শকের সামনে ঢালিয়া দিয়া তাহাদের মন মুগ্ধ করিতেছে । কলে প্রস্তুত 
চিত্রগুলি সবই সমান সুন্দর হয়, ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে জীবন্ত অভিনেতাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের 
ফলে এবং থিয়েটারে আসবাবপুজ্রের দৈহ্যের জন্য, অভিনয় যে এক স্থানে ভাল, এক স্থানে 
মন্দ দেখায়, তাঁহার সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে নাই । আর, নবীন সভ্যতার শতমুখী ভাড়নায় অস্থির 
মাষ কি আগেকার মত ছয় ঘণ্টা বসিয়া থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে পারে? সে আর - 
গুড়গুড়ী সাজাইয়া আলবোলায় তামাক খায় না, একটা বিড়ি ফুঁকিয়াই নিজের মুখাগ্রি করে। 
তাই, যে আমোদ তাহার আবশ্যক, তাহা দু'ঘণ্টা মাত্র টকিতে' বসিয়া সে সংগ্রহ করে। 
থিয়েটারে গেলে বাসায় ফিরিতে রাজি ভোর হইবে, সিনেমার কাজ রাত্রি নয়টার মধ্যেই 
সারিয়া আসা যায়। . 
কিন্ত থিয়েটার একেবারে উঠিয়া গেলে মানবের আদিম কাল.হইতে প্রিপ্ন' একটি লোক- 
শিক্ষার উপায়, এবং হৃদয়ের রসগ্রহণ ও রসপ্রকাশের সহজাত শক্তিকে বিকাশ করিবার 
একটি পন্থা একেবারে লোপ পাঁইবে। যেমন, যদি সমস্ত গানের আখড়া উঠিয়া যায়, আর 
তাহার স্থলে সর্বত্র চায়ের দৌকানের মত শুধু গ্রামোফোন রেকর্ড বাঞ্জিতে থাকে । এই 
নৃতন আমদানি মার্কিন মদ এবং তদান্ক্গিক তারকা-উপাঁসনা আমাদের সমাজের স্তরে শ্তরে 
প্রবেশ করিয়াছে ; ইহার প্রলোভন ধনী অপেক্ষা নিরক্ষর দরিপ্রকে কম অভিভূত করে নাই। 
ভারতীয় সমাজের উপর ইহার, ভবিষ্যৎ ফলাফল আজ বিচার- করিব না, কিন্তু চিন্তা না 
করিয়া থাকা যায় না। ৬ ও 
আমি শুধু ভাবিতেছি যে, থিয়েটার ত গেল, কিন্ত নাটকেরও কি মৃত্যু হইয়াছে? যি. 
তাহাই হইয়া থাকে; তবে বাজলা-সাহিত্যের একটা অঙ্গ গেল। এই নাটকের ভিতর দিয়াই 
আমাদের পূর্বস্থরিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল; সংস্কতে এবং প্রথম যুগের নব্যবঙ্গ- 
সাহিত্যে নাট্যকারদের দান অমর হইয়া আছে। সে পথ কি চিরতরে বন্ধ হইল? নাটক 
মাত্রই যে অভিনীত না হইলে তাহাকে ব্যর্থ রচনা ভাবিতে হইবে, এ কথা ঠিক নহে। অবশ্ত, 
অভিনীত হুইবে, এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই নাট্যকাব্য রচিত হইত হিন্দু কবি চাহিয়া 
থাকিতেন, কবে সেই উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরের সম্মুখপ্রাঙ্গণে তাহার নাট্য শত 
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নাগরিক দেখিবে। গ্রীক কবি আশা করিতেন যে, বারুণীমত্ত ডাঁইয়োনিসস্‌ ( অর্থাৎ 
- আমাদের হলধর )এর পূজার পার্বণে তাহার নাটক আর আর প্রতিন্বী কবির হুষ্টির সহিত 
- রঙ্গমঞ্চে তুলনা করা হইবে । কিন্তু তাই বলিয়া, অভিনীত না হইলেই "নাটকের সর্য্যাদা 
নষ্ট হয় না। নাট্যকাব্য বসিয়া পড়িলেও কাব্যের সব রস দিতে পারে; যে বন্ধ বহু নাটকের 
অভিনয় আমরা জীবনে দেখি নাই, দেখিবার সম্ভাবনাও নাই, তাহারা আমাদের চিত্তবিনোদ 
করিতেছে, এবং অমর সাহিত্যরূপে যুগে যুগে করিতে থাকিবে। 
- নাটকের লক্ষ্য শুধু চিত্তবিনোদন নহে। বিয়োগাস্ত নাটকের মূলে যে একটি গভীর 
নৈতিক উদ্দেষ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পত্তিতগণ জানিতেন। 
য়ারিষ্টোটল্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্রেণীর নাটক করুণা ও স্বণার উদ্রেক করিয়া দর্শক- 
বৃন্দের হৃদয়কে ধৌত-_মার্জিত করিয়া দেয়। মধ্যযুগের খরীষ্টীয় মঠগুলিতে যীশুর জীবনী অথবা 
. সাধুদের লীলা লইয়| রচিত সরল নাটক অভিনীত হইয়া নিরক্ষর ইউরোপবাসীদের ধর্ম 
ও পুরাণ শিখাইত | | 

বর্তমান যুগে এই লোক-শিক্ষার কাজটি অত সোজাস্বব্জিভাবে না করিয়া, একটু 
ঘুরাইয়া করিতে হয়। এজন্ত নাটকের রচনায় একটি অতি কঠিন প্রণালী আবশ্তক হইয়াছে, 
তাহার ফলে না্ট্যকারগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সামাজিক বা খঁতিহাসিক 
নাটক সেই সেই যুগের সমাজের চিত্র যেন দর্পণে দেখায়। মহাকবি শেক্ষপিয়র বলিয়াছেন, 
নাট্যকারের উদ্দোস্ত ০ hold the mirror up to Nature. তাহার উপর চিরস্তন মানব- 
চরিত্র কোন্‌ ঘটনার আঘাতে কোন্‌ দিকে সাড়া দেয়, কি ভাবে ক্রমে পরিবতিত হয়, তাহা 
দেখান নার্ট্যকারের ও উপন্যাস-লেখকের কর্তব্য কার্য্য। নেজত হলে লহ গ্ৰন্থ 
নিজ শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকারের দৃষ্টাস্ত বেন্‌ জন্সন্‌ এবং শেরিভান্‌__এদের রচনায় প্রথম, 
হইতে শেষ পর্যস্ত পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে কোন পরিবর্তন ঘটে না, কোন ক্রমবিকাশ দেখা 
বায় না? তাদের হৃদয় যেন ছাচে ঢালা শক্ত লোহার পুতুল ; তাহাতে চাক্চিক্য আছে, কিন্ত 
জীবস্ত মানুষের দেহের মাংসপেশীর স্পন্দন তাহাতে নাই। নাটকথানির প্রথমান্ক হইতে 
য্বনিক! পতন পর্য্যন্ত পাঁচ অঙ্ক ভরিয়া এত : যে স্থখুঃখ, কথাবার্তা, ভাগ্যবিপ্রব, বঞ্চা চলিয়া 
গেল, তাহা এ পাত্রপাত্রীগু্িরু চরিত্রের উপর«কোন প্রভাব বিস্তার করিল না, লেশমাত্রও 
পরিবর্তন আনিয়া দিল না; এ সব ঘটনা না ঘটিলেও উহারা যেমন ধরণের মানুষ থাকিত, 
যেমন ভাবে ভাবিত, কহিত, নাটকের শেষেও ঠিক সেই মত থাকিল, সেই মত ভাবিতে, 
কহিতে লাগিল । ৃ 

কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার স্পষ্ট করিয়া দেখান, কিরূপে ঘটনার প্রভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রে 
ক্রমবিকাশ হয়, কির্ূপে একটি মানবের মনে যে বীজ নিহিত থাকে, তাহা সংসারে অপর 
হি 58 অবশেষে 
: “বিষময় ফল অথবা অমৃত প্রসব করে। এইরূপ নাটকের আরম্ের সহিত সর্শেষের দৃস্তে 


চি 


৫শবর্ধ] নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল? ৩ 


কোন একটি নায়ক ব! নায়িকার চরিত্র তুলনা করিয়া দেখিলে, সেই এক ব্যক্তির মনে এত 
পরিবর্তন আশ্চর্যজনক, প্রায় অস্বাভাবিক ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া চোখে বাজে । অথচ এ 
নাটকথানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িবার সময় ধর! যায় না যে, কোথায় এই মহাপরিবর্তন 
আরম্ত হইল এ চরিত্রের ক্রমবিকাশ-এত ধীরে ধীরে, এত চতুরতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে 

যে, কোথায়ও একটা ঘন রং যে হঠাৎ আসিয়াছে, এরূপ চোখে পড়ে, না, অথচ তুলির মৃদু 
পৌচের পর পৌচ লাগিয়া ধীরে ধীরে অতি সরল অথচ গুপ্তভাবে চরিত্রটি অবশেষে একেবারে 
বদলাইয়া ষায়। 


ইহার একটি দৃষ্টান্ত বিদেশী সাহিত্য হইতেই দিই। শেক্ষপিয়রের ম্যাকৃবেখ নাটকের 


নায়ককে ওয়া যাউক। প্রথমে তিনি দেখা দিলেন মহাপ্রাণ রাজভক্ত সামস্তরূপে ; সকলে 
তাহাকে অতি সংলোক বলে, নিজের স্বার্থের সুখের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই । ক্রমে লোভ 
আসিয়া এই হৃদয়ে পাপের বিষ-বীজ বপন করিল। তবুও তাহার হৃদয় প্রথমতঃ পাপে মন 
হইতে চায় না; তাহার স্ত্রীর জিহ্বার কশাঘাত তাহাকে খুন করিতে উত্তেত্রিত করিল । আর, 
হঠাৎ প্রথম খুনটি করিবার পর কি ভীষণ মনস্তাপ পাইলেন, ঠিক যেন পাগল হইয়াছেন, 
দবপায় সংকোঁচে সেই খুনের ঘরে আর যাইতে পারিলেন না, তাহার স্ত্রীকে সেই ঘরে 
যাইতে হইল, নিন্দিত রক্ষীদের গায়ে রক্ত লাঁগাইবার জন্য । খুনের, পরই ম্যাকবেথ স্বপ্ন 
দেখিতেছেন, যেন কে তাহাকে বলিতেছে, “তুই জীবনে আর ঘুমাইতে পারিবি না ।* তাহার 
স্ত্রী অতি কষ্টে নানা স্তোকবাক্যে তাহাকে শীস্ত করিলেন। আর তাহার পর সেই ম্যাক- 


" বেথই ঘটনার ধাক্কায় খুন হইতে খুনে কাহারও প্ররোচনার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই অগ্রসর 


হইতে লাগিলেন । প্রথমে মৃত রাজার শয়নকক্ষের শাস্ত্রী দুটিকে হত্যা, তার পর ব্যক্কু, তার পর 
ম্যাক্ভাফের নিরপরাধ শিশু ছুটি। এই সব পাপ করিবার শ্রন্ত লেডি ম্যাকবেখ কোন জেদ 
করেন নাই, তিনি আগে জানিতেও পারেন নাই । 
এই নর-রক্তে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া ম্যাকবেথ নিজে পাগল হইলেন না, হইলেন তাঁহার স্ত্রী 
সেই লেডি ম্যাকবেথ, যিনি প্রথমে গর্ব করেন, "সন্তানকে স্তন্য দেওয়া কত মধুর, তাহা আমি 
জানি। কিন্তু যদি আমি তোমার মত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতাম, তবে সেই সন্তানকে নিজ 
বক্ষ হইতে ছিড়িয়া লইয়া তাহার মাথা চুর্দ করিতে পারি** নারীর চরিত্রের ইহাই ত 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ । তিনি ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, কৃত পাপের চিন্তায় উন্মাদ হইলেন। 
অথচ স্বয়ং ম্যাকবেথ ঠিক কোন্‌ গর্ভীক্কে এত বড় জমাটবুক খুনী হইয়া পড়িলেন, তাহ! পাঠক 
ধরিতে পারিবেন না, ম্যাকবেথ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এতই ধীরে ধীরে, এতই গ্লোপনভাবে 
অঙ্কিত করা হইয়াছে । ্‌ 
ইংরাজী গদ্য-সাহিত্যে এইরূপ চরিত্রের ক্রমবিকাশ অঙ্কন-কার্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী জেন 
অষ্টেন নামক নভেল-রচয়িত্রী (এবং "তাহার পর জর্জ এলিয়ট )। 'তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য 


_ অভুলনীয়।' তাঁহার উপন্তাসগুলি স্কটের গল্পগুলির বিপরীত, ইহাতে রাজারাজড়া, যুদ্ধবিগ্রহ 


! অতীত যুগের কুতুহলপূর্ণ দৃশ্যপট নাই। এ সবগুলিই বতমান সময়ের ইংলগের গ্রামের 
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ও শহরের মধ্যবিত্ত ভন্্রশ্রেণীর পাত্রপাত্রীর জীবনের কাহিনী । অষ্টেনের গল্পের পাত্রপান্ত্রীরা 
যেন ঘরে বসিয়া দৈনিক সাধারণ গল্গুজব, খাওয়া দাওয়া, অথবা কাছে বেড়ান বা তামাসা 
দেখা, এই সব লইয়াই দিন কাটায় । অথচ লেখিকার তুলীর অদৃষ্ঠ রঙ্গে ধীরে খীরে তাহা- 
দের চরিত্র অভিব্যক্ত হইতেছে; ব্যক্তিগত বিশেষ দোষগুণগুলি ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। 
প্রথম অধ্যায়ের ঠিক পরেই.ষদি বইখানির শেষ অধ্যায় পড়া যায়, তবে পাঠক চমকিত হইয়া 
উঠেন, সেই একই মানুষ এই ছুই অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে বলিয়া প্রথম প্রথম বিশ্বাস হয় না। 

আমার অভিপ্রায় আরও স্পষ্ট হইবে-_রবীন্্রনাথের “চোখের বালিশ্র কথা মনে 
করিলে । এই গ্রন্থে বিবাহিতা স্ত্রী আশা এবং প্রলয়ঙ্করী বিধবা বিনোদিনী, এ ছুই জনের 
চরিত্রই অতি দক্ষ ও গুম্ম মনোবিজ্ঞাঁনের তুলীতে অভিব্যক্ত করিয়া আকা হইয়াছে । . প্রথম 
প্রথম আশা যেন জড় পদার্থ, সকলেই, তাহাকে ঠোকা দেয়, সব দোষ তাহার উপর চাপান : 
হয়। পরে ক্রমে ক্রমে দুঃখ, লজ্জা, দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে তাহার চরিত্র পরিপক্ক 
হইল । শেষ অধ্যায়ে আমরা সেই ভ্যাবাগঙ্গারামগোছের আশাকেই পাইতেছি দক্ষ গৃহ- 
ক্ত্মী, স্থির দূরদর্শী সংসারের রক্ষিণী, সব পরিজনের পালয়িদ্রীরপে ৷ অথচ ইহা আমাদের 
কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে নাঃ কারণ, তাহার চরিত্রের এই পরিবর্তন একদিনে হয় নাই, একটি 
মাত্র বড় ঘটনার ফল নহে ।, ইহাই জেন অক্টেন-শ্রেণীর উপন্তাস-লেখকদের বাহাছুরি। 
| অভিজ্ঞানশাকুস্তলেও কালিদাস অতি চতুরভার সহিত ঘটনার আঘাতে শকুস্তলার 
চরিত্রে সেইরূপ ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রথমে তাহাকে দেখি একটি সাদাসিদে ! 

ভোলা-মন বালিকা-__ববীন্দ্রনাথের উপমায়, আশ্রমমুগের মত অজ্ঞ, সরল ও অসহায় মমুষ্য ৷ 
তাহার দেহে যৌবনের প্রকাশ হইলেও তাহার কথাবাত কাজকর্ম দেখিয়া তাহাকে বালিকা 
ভিন্ন আর কিছু বলা যায় ন!। পরে সেই শকুন্তলাই শ্বামী কতৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মারীচের 
আশ্রমে বাস করিবার পর কি মহৎ সংযত দৃঢ় বুদ্ধিমতী নারী হইয়া দাড়াইয়াছে !- 
ুম্মস্তের প্রেম ( অর্থাৎ চরিত্রের এক দিক্‌) কিক্ষপে ফুল হইতে ফলে পরিণত হুইল, সেই 
“পরিপূর্ণ পরিণতির” অর্থাৎ অভিব্যক্তির ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ তাহার “প্রাচীন সাহিত্য” গ্রন্থের 
একটি প্রবন্ধে অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন (প্রথম সংস্করণ, ২৮-৪৯ পৃঃ )। 

নাট্যকার উপন্তাস অপেক্ষা অল্প ধায় অল্প পরিসরের ভিতর এইরূপ চরিত্রের 
অভিব্যক্তি অদ্ষিত করেন, এজন্য জগতে শ্রেষ্ঠ নাটক এত কম, অথচ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অনেক 
বেশী রচিত হইয়াছে । শেক্ষপিবীয় নাটক দীর্ঘকায়, সংস্কৃত নাটকের অপেক্ষা প্রায় চার গুণ 
বড়, এ জন্ত শেক্ষপিরীয় নাটকের আভ্যস্তরীন সাদৃশ্য উপন্যাসেই খাটে, সংস্কৃত নাটকের সে] 
নহে। 2 
চরিব্রবিকাশ অঙ্কন করা নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ কাজ বটে, কিন্তু শুধু এইটি থাকিলেই 
প্রথম শ্রেণীর নাট্য-সাহিত্য সব হয় না। কথোপকথন রচনায় নিতুল দক্ষতা চাই, অর্থাৎ 
প্রত্যেক পাত্রপান্রী নিজ শিক্ষা ও পদের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করিবে; প্রশ্ন ও উত্ত-- 
পরস্পরের মধ্যে সরল স্বাভাবিক যোগ রক্ষা করিয়া নদীর ধারার মত বহিয়া যাইবে, অ' 


৯৬০ Pad 


৫১শ বৰ্ষ ] নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল? ৫ 


সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটিও অগ্রসর হইবে। কোন কথাই বৃথা যাইবে না বা অস্থানে দেখা দিবে না। 


এই রচনাচাতুর্য্য যে না্্যকার ও ওপন্তাসিক উভয়ের পক্ষেই সমান আবশ্যক, তাহা সকলেই 
জানেন। তাহার উপর, প্রত্যেক নাটকের বিষয়-বস্তুটিকে একটি বিশেষ প্রণালীতে পরিপক্ক 
করিয়া তুলিতে হইবে, নচেৎ সে রচনা নাটক বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত হইবে না, অন্ত 
বিভাগের সাহিত্য হইলেও হইতে পারে। বিদেশী অলঙ্কার-লেখকগণ প্রাচীন গ্রীক ও শেক্ষ- 
পিরীয় নাটক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নাট্যকার হইবেন ভারতীয় জাছুকরের মত-_ 
একটি আমের আঁটি পুঁতিয়া তাহা হইতে গাছ পাতা ও শেষে পাকা ফলটি বাহির করিয়া 
দিবেন, এ সব কাজ এ পাচ অঙ্কের মধ্যে করিতে হইবে। তাহাদের উপমায় বলা যায় যে, 
নাট্যকার প্রথম অঙ্কে কতকগুলি বিভিন্ন সুতা একত্র আনিয়া দিবেন, ঘটন। (প্লট ) অগ্রসর. 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি জড়াইয়া গিয়া একটি জটিল সমস্তার স্থষ্টি করিবে; জিনিষটা যেন 
ক্রমে উঁচুতে উঠিতেছে। ক্রমে তৃতীয়াঙ্কে দর্শকদের কুতুহল এবং শেষ ফল কি হইবে, এই 
চিন্তা চরমে পৌছিবে। আবার তাহার পর জিনিষটা একটু একটু নামিতে নামিতে ক্রমে সরল 
হইতে আরস্ত করিবে, এবং অবশেষে পঞ্চমাক্কের শেষ গর্ভাঙ্কে নানা অপ্রত্যাশিত স্টনার মধ্য 
দিয়! (যেমন ধীবর কর্তৃক দুম্মস্তের অঙ্গুরীয় তাহার সামনে উপস্থিত করা ইত্যাদির দ্বারা) 
সমস্তার সমাধান হইবে এবং এই "পরিপূর্ণ পরিণতি” দেখিয়া দর্শক সন্তুষ্ট শাস্তঘদয়ে বাড়ী 
ফিরিবে। 

এই সব গুণগুলি ন! থাকিলে কোন নাটক কোন সাহিত্যে অমর হইতে পারে না। 
আমাদের মধ্যে এবং বিলাতেও যে সব সামাজিক চিত্র পঞ্চাঙ্থে চিত্রিত হয়, যে সব মনোহর 
চুটকি নাটক ঘন ঘন অভিনীত হয়-_”সগৌরবে ছুই শত বারের অভিনয়*__তাহা সাহিত্যপদ- 
বাচ্য নহে, অথবা নাট্যশ্রেণীর সাহিত্য নহে। এই কঠোর দড়িতে ওজন করিলে বহু বহু 
সাময়িক লোকমাতান বাঙ্গলা নাটক সাহিত্যশ্রেণী হইতে বাদ-পড়ে, যদিও থিয়েটারে তাহারা, 
এক সময় একচ্ছত্র রাজত্ব করিত, এবং হয়ত করিতেও থাকিবে । একজন বিদেশ সমালোচক 
সত্যই বলিয়াছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডের খুব জনপ্রিয় এক শ্রেণীর সামাজিক 
নাটক, যাহাকে কমেডি অব.ম্যানার্স নাম দেওয়া হয়, তাহা নাটক নামের অধিকারী নহে; 
কারণ, তাহাতে নাটকের আসল বিষয়বন্ত একেবারেই নাই-_সে বিষয়বস্তু ঘটনার আঘাতে 
চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সব দেশেরই অধিকাংশ চুটকি নাটককে নাট্য-সাহিত্য বলা 
উচিত নয়, তাহারা কোন রকম সাহিত্যই নহে, বাইবেলের ভাষায় তাহাদের বলা উচিত 
_-প্উন্নে চড়ান হাড়ির নীচে শুকনো লতা কাটাকুটা জালাইলে তাহার চট ফট, শব্দ মাত্র” 
—the cracking of thorns under the pot, 

এই কারণেই ভারতের কথা দূরে থাকুক, আজ শতাধিক বর্ষ হইল, ইংলপ্ডেও একখানি 
প্রথম শ্রেণীর নাটক রচিত হয় নাই । আমরা যেন আজ ইব সেন, কাল বার্ণার্ড শর অঙুবাদ 
বা নকল করিতে লাগিয়া মাতিয়া! না যাই। যেন আশা না হারাই, যদ্ধি এ উচ্চতম আদর্শকে 
সর্বদা মনে রাখিতে পারি । 


রাজকৃষ্ণ রায়. ২ 


১৮৪৪-১৮০৪ 


শীব্ৰজেন্্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম ঃ 
১৮৪৯ শ্রীষ্টাব্বের ২১এ অক্টোবর তারিখে বর্ধমানের অন্তর্গত মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামে 
এক মধ্যবিত্ত তিলি-পরিবারে বা্রুষ্ণ রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জীবনীর উপকরণ বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না । তাঁহার দীর্ঘকালের সহকর্্বী ও সুদ শরচ্ন্দ্র দেব তাহার সম্বন্ধে 
যেটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রধান উপজীব্য । ১৯১৫ সনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং 
হাউস কর্তৃক প্রকাশিত রাজকৃষ্-অনৃদিত বাক্মীকি-রামায়ণের চতুর্থ সংস্করণে এই জীবনী 


সংযোজিত হইয়াছে। 
বাল্য-জীবন 
বাজকষ্ণ রায়ের বান্য-জীবন সম্বন্ধে শরচ্চন্দ দেব লিখিয়াছেন :₹ 
*পক্ঠাহার জীবনী সঙ্কলনের প্রধান অন্তরায় তাহার বাল্য-জীবনেব বিবরণ সঙ্কলনের 
উপায়াভাব। তিনি কবে জঙ্িয়াছিলেন তাহা, তিনি নিজেই জানিতেন না,, কারণ অতি শৈশবে 
তিনি মাতৃহীন হইয়া, কলিকাতায় তাহার পিতার নিকট আনীত হন। তাহার জনক প্রথমে 
" কলিকাতার সন্নিকটে পরে কলিকাতায় ব্যবসায়-কার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন । তাহার বাসায় ত্বজাতীয়া 
একটি রমণী ছিলেন। শিশু রাজকৃষ্চের পালন ভার তাহারি উপর শর্ত ছিল। এই রমবীকে 
তিনি মাসী বলিতেন, পরে জানিতে পারেন যে, তিনি তাহার পিতার সেবিকা মাক্স। যাহ! 
হউক এই রমধীর সবদ্ব-পালনেই রাজকৃষ বাবু বন্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া, ঠাহার পিতার মৃত্যুর 
পরও যতদিন তিনি জীবিত! ছিলেন ভতদিন তাহাকে জননীর শ্তা় ভক্তি করিতেন এবং উত্তর- 
কালে তাহার ড্রাতাকেও অর্থ-সাহাষ্য করিতে দেখিয়াছি । 
রাজকৃষ্ণ বাবু শ্বীয অনিশ্চিত জন্মদময়ের স্থিরতা সম্পাদন জন্ত বহু বার বহু জ্যোতিষীর 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের নির্ণাত কোষ্টীরু কাহারও সহিত কাহারও এঁক্য দেখিতে পাওয়া 
যায় না। তীহার মৃত্যুর পর অনেক পন্জিকাতে তাহার অনেক জীবনী বাহির হয়, তাহাদের 
কাহারও সহিত কাহারও এক্য নাই। এমন কি কেহ কেহ ১২৬২ সালে তাহার জন্ম-বলিরা 
নির্দেশ করিতে কুষ্টিত হন নাই। কিন্ত তিনি আম! অপেক্ষা [জন্ম : কার্তিক ১২৬৫ ] বয়সে 
বড় ছিলেন। আমরা ১২৮৬ সালে একবার এক বৃদ্ধ জ্যোতিবীর নিকট যাই, তাহার গণনার 
ফল ১৩১৬ সালেব ফাস্তুন মাসের গৃহস্থে প্রকাশিত.হইয়াছিল। জ্যোতিযাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেস্বর 
জ্যোতিভূর্ষণ মহাশয় আমাদের প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বাবুর জন্মকুগুলী দেখিয়া, আমায় বলিয়া- 
ছিলেন, “এই চক্র প্রস্তুত করিতে জ্যোতিষী ভ্রম কবিয়াছেন।"“'জন্মকাল ১২৫৮ সাল না 
হইয়া ১২৫৬ সালের ৬ই কাণ্তিকই হওয়! উচিত ।-*-জ্যোভিবী মহাশয় একে একে দ্বাদশটি ভাব 
বিচার করিয়া শেষে বিংশোত্তরীর! দশাহুসারে তাহার আজীবনের দশাফল বলিলেন। সে সমুদার 


*১শ বর্ষ] রাজকৃষ্ণ রায় ৭ 


শ্রবণ করিয়। আমি তাহার নিণাত জন্ম শকাদি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। আতরাং শরীরী 
১৮৪৯ অব্দের ২১এ অক্টোবর রবিবার সার্ধ ছুই খটিকার সময় বর্ছমান জেলার অন্তর্গত মাহাতা 
রামচন্ত্রপুর গ্রামে তাহার জন্ম হয় ।*.ভাহার ভূমিষ্ঠ . হইবার পর. একাদশ মাস মধ্যেই তাঁহার 
মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহার জন্মের পর দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি কলিকাতায় 
আনীত হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ বয়সের সময়ে.--তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিস্বাছিল, ইহাই 
জ্যোতিভভূঁহণ মহাশয়ের অভিপ্রায় | ঠাহার পিতা তাহাকে ফ্রি চার্চ ইনটিটিউশনে দিয়াছিলেন। 
পিতাৰ মৃত্যুর পরেও তিনি কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। তাহার পালিকা তখনও তাহাকে পুত্রাধিক 
ষত্ব করিতেন। তিনি কেক বার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে পাঠ ত্যাগ করেন” । 


কাত্যানুরাগ 
শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন,-_- 


“রাজকুষ্ণ বাবুর মুখে গুনিয়াছি, প্রভাকর পত্রের পল্ভ পাঠ করিয়া ঠাহার প্রথমে পদ্ভ 
লিখিবার প্রবৃত্তি হয়। তিনি খুব,অল্প বসের সময়ে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেখিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর প্রভাকরে অনেক পদ্য লিখিয়াছেন ; সে সমুদারের কতকগুলি 
তাহার গ্রন্থাবলীতে আছে। অনেকগুলি তিনি আর পুনমু্রণের উপযুক্ত মনে করেন নাই। 
তাহার কিশোর বয়সের অনেক কবিতা এডুকেশন গ্লেজেট, প্রভাকর প্রস্ভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 
জ্র্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথায় বাজ্জরু্ণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প 

- বলিয়াছেন। গল্পটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল) হতবাক যহত অ 

করিতে পারিতেন, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে: 
“রাজকৃষ্ণ বাবু যখন “বিদ্ধজ্দন-সমাগমে’* আসিতেন, টানি RE সবেমান্ত 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি 
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই করজনে পৃজ্জার সময় পশ্চিম 
বেড়াইতে যাইতেছিলাম ; মধ্যে কি একটা গ্রেশনে রোগা, পরণে, ময়লা! কাপড়, খালি পা, একটি 
ছোক্‌্ড়া আনিয়৷ আমাদিগকে বলিল--'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ 
করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।” যতুবাবু বড় আমুদে লোক 
ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় উালবাসিতেন, রইস্ত করিয়া গস্তীরভাবে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার ?* বালক অমনি সপ্রতিভ ভাবে মৃদস্বরে বলিল 
“ই! পারি।* আমরা ভাবিলাম--লোকটা পাগল নাকি? যত্বাবু অধিকতর কৌতুহলী হইয়া 
রহস্কর্ছলে আবার বলিলেন, “তা বাঃ, বেশ বেশ ।. দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 








* জ্বোড়াসাকো-ঠাকুরবাডীতে €বিতজ্জনগণ সমাগম সভা’র প্রথম অধিবেশন হয়--৬ বৈশাখ 
১২৮১ তারিখে । পরবর্তী ১২ই বৈশাখ তারিখের “ভারত-সংক্কারক' পত্রে এই অধিবেশনের - বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । ১৬ ফাল্ঠন ১২৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সভার অধিবেশনে রাজকৃষ্ণ উপস্থিত 
ছিলেন এবং “বাম্মীকি-প্রতিভা*র অভিনয় দেখিয়াছিলেন। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম, ২য় সংখ্যা 


“তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে 
দুঃখ দিতে হয় ? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি |” বালক তৎক্ষণাৎ 
- একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্‌ ফস্‌ করিয়া! একটা প্রকাণ্ড কবিতা! লিখিয়া ফেলিল। 
তাহার প্রথম ছুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে :-_ 
কেদার দেদাব দুধ দিলেন আমায় 
তারা ধনে হার! করে” আনিয়া হেথায়। ইত্যাদি। | 
: আমর! জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজ্বৃক রায। আজ বঙ্গনাহিত্যে 
তাহার যথেষ্ট খ্যাতি--ঠাহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতাব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাহার 
্রস্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদবের বন্য ।*__-'জ্যোতিরিজ্্নাথের জীবনশ্বৃতি', পৃ. ১৬০--৬১। 


মুদ্রায্লালয়ে চাকুরী 
নৃতন বাঙ্গালা যন্ত্র 


উপার্জনের অভিলাষে বাজকুষ্ণ সর্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া, মাঁণিকতলা . 
ষ্্রীটে অবস্থিত নৃতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেসে) যোগদান করেন। শরচ্চন্দ্র দেব 
লিখিয়াছেন ঃ- . 

প্রথমে তিনি উপার্জনাভিলাধী হইয়া কুষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের ছাপাখানায় প্রবেশ 
করেন” এইখান হইতেই বাজ! প্রশোরীল্মোহন ঠাকুর বাহাদুরের সহিত পরিচয় হয় এবং 
তাহার নিকট সঙ্গীত কবিতাদি রচনা করিতে নিযুক্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতা নাট্যগীতি 
লিখিয়া বটতলায় বিক্রয় করেন-.. এতক্থ্যতীত জীবিকার্জন অন্ত অনেক গ্রন্থ রচন! করিয়া 
দিয়াছিলেন। সেগুলি প্রকাশিত হইলেও তাহার নামযুক্ত ন| হওয়ার আমর! এস্থলে আর 

.মেগুলিকে তাহার রচিত বলিয়া! উল্লেখ করিতে পারিলাম ন! । তবে ভক্ত মহাশয়ের মুদরাযন্ 

থাকিতে তিনি বঙ্গভূষণ ও স্তবমালা নামে আরও ছুইখানি প্রস্থ প্রকাশ করেন। 

এইকুপে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, তিনি তাঁহার রচিত কবিতারাজী হইতে কতকঞ্জলি 
সংগ্রহ করিয়।৷ অবসর-সরোজিনী নামক কবিতা-গ্রস্থ প্রকাশে ইচ্ছা করেন। তৎপূর্ব্বে গুলপাঠ্য 
কবিতা-প্রন্থ প্রচার করিয়া লাভবান্‌ হইবেন মনে করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতাকৌ মুদদী 
প্রকাশ করেন; কিন্ত তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। | 


আলবার্ট প্রেস. এ. এ 
৩৭ নং মেব্ুয়াবাজার্‌ ষ্রীটস্থ আলবার্ট প্রেসে “অবসর-সরোজিনী, মুদ্রণকালে তিনি 
স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুনজরে . পড়েন। গিরিশচন্দ্র মুদ্রাযস্ত্রের তত্বাবধান-ভার 
তাহারই হস্তে অর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে শরচ্চন্দ্র দেব লিখিয়াছেন £_ 
এই সময় কলিকাতা পার্সীবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুই জন 
আঙ্ধীয়, আলবার্ট প্রেস নামে একটি নূতল মুদ্রাযন্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি এই মুক্রাষস্্ে 
"তাহার অবসব-দরোজিনী মুদ্রিত কৃরিতে আরব করিয়াছিলেন। স্বগায় মহারাী ব্বর্ণময়ী এই 


বা 


৫১শ বর্ষ] 'রাজকৃষ্ণ রায় টি 
স্বজাতীয় কিশোরবয়ক্ক কবিটিকে বড়ই স্তেহচক্ষে দেখিতেন, ভাহাব দেওয়ান রায় রাজীবলেচিন 
বায়বাহাছরও তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন । তাহাদের আম্মকৃল্যেই রাজকৃষ্ণ বাবুর এইরূপ 
ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্তি হইয়াছিল । 
গিরিশবাবুর আত্মীয়গণ প্রেসের কার্যে একাস্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন প্রেসেব কার্য্য ভাল 
চলিতেছিল না, এমন কি কর্ম্মচারীদিগের বেতন: তাহাকে নিজে হইতে দিতে হইত ; এজন্য 
তিনি এ প্রেস উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। বাজকৃ্ণ বাবুর অবসর-সরোজিনী তখনও 
শেষ হয় নাই। তিনি গিরিশ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! প্রেসেব তত্থাবধান ভার গ্রহণ করিতে 
চীহিলেন। গিরিশবাবু তীহার প্রস্ভাবাহ্থসাবে লাভের অদ্ধাংশের অধিকারী কবিয়া তাহাকেই 
তত্বাবধান ভার দ্িলেন। প্রেস আশুতোষ ঘোষ কোম্পানিৰ নামে চলিতে লাগিল। স্থির 
হইল, গিরিশবাবুর নিযুক্ত একজন কশ্মচারী হিসাবপত্র বাখিবেন, বাজকৃষণ বাবু প্রেসের জন্ত' 
কাধ্য সংগ্রহ ও তাহার তত্বাবধান করিবেন। প্রথমে রাজকৃষ্ণ বাবু নিজ ব্যয়ের ভ্রপ্ত যাহ! 
প্রয়োজন কেবল তাহাই লইবেন । উহা! হিসাবে লেখা থাকিবে পরে তাঁহার অংশ হইতে 
পরিশোধিত হইবে। হাব প্রণীত গ্রন্থগুলি প্রেম হইতে প্রকাশিত হইবে । প্রেস তাহাব 
লাভ লোকসানের ভাগী থাকিবেন। এই বন্দোবস্ত রাজকৃষণ বাবুর মত অনর্গল লেখকের প্রস্থ 


অবসর-সবৌজিনীর আদর হইল ৷ তিনি এবারে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন । তাহার 
প্রথম নাটক “অনলে-বিজলী” । তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমির অস্ুক্ষগণেব দ্বারা উহার 
অভিনদ্ূ করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত রঙ্গভূমির সহিত তাহার সম্পর্ক আবস্ত হয়। 
- এই সকল গ্রন্থ লোকেব ন্কিট প্রশংসিত হইলেও, অধিক বিক্রীত হইত না, কাজেই রাজকৃণ 
বাবু সাধারণের অন্ত ঘোডার ডিম প্রভৃতি রহস্ত গ্রন্থ লিখিতে আবস্ত করেন। ঘোড়ার ডিম 
এক মাসে দুই বার মুঞ্সিত হইয়! ছুই সহম্্ বিভ্রীত হইয়াছিল; আমিই উহার প্রকাশক ছিলাম । 
ক্রমে উহা বহুবার পুনমুজিত হইয়াছিল, এবং উহাব পর রাজকৃষ্ণ বাবু কৃপোকাৎ প্রভৃতি আরও 
রূপ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে ভাবত গানও প্রকাশিত হয়। 


৭৯ 
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রাজকৃষ্ণ বাবু বঙ্গবঙ্গভূমির জন্ত ক্রমে নাট্যসম্ভব, দ্বাদশ গোপাল, লৌহ কারাগার, 
বিক্ৰমাদিত্য, হরধহুর্ভঙ্গ ও বামের বনবাস রচনা করেন ।..এইরূপে রাজকৃ্ণ বাবুর অনেক গ্রস্থই 
প্রকাশিত হইল,--*রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজের ব্যঠী চলিলেও লভ্যাংশ ছারা স্বত্বাধিকারীর বিশেষ 
সুবিধা বোধ হইত ন|। তিনি এই প্রেসের জন্ত যে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহা দ্বার! 
অন্ত কোন ব্যবসায় করিলে প্রচুর লাভবান্‌ হইতেন এই মনে করিয়া! তিনি প্রেস বিক্রয় করিলেন ।- 


“পর্মহিতৈষী সহৃদয় সুহৃদ” গিরিশবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বাজরুষ্ণ 
পরবর্তী কালে ( ইং ১৮৯২ ) ‘কন্ধি পুরাণের উপহারপত্রে লিখিয়াছিলেন :-_ 
আপনি সম্পদে বিপদে স্থখে ছুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার 
সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথপ্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভক্ষণেই আমি আপনার 
“আলবার্ট যন্ত্রে" আমার “অবসর-সরোজিনী কাব্য" ছাপিতে দিস্াছিলাম । আপনি সেই পুস্তক- 
২ 
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পাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আলবার্ট প্রেসের সমস্ত ভার নি 
উত্তরোত্তর নানাবিধ প্রস্থবচনায় উৎসাহ দিয্লাছিলেন।-** 


 “সমাঁজ-দর্পণ, 
আলবার্ট প্রেসের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে বাজকৃ্ণ “নমাজ-দর্পন' 
প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। “সমার্জ-দর্পণ সম্পাদন করিতেন-_যশোদানন্দন সরকার । 
. ইহাতে রাজরুষ্ণের কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যশোদাবাবু 
সম্পর্ক ত্যাগ করিলে রাজ্রুষণ স্বয়ং 'সমাজ-দর্পণ” পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন, কিন্ত 
গ্রাহকাভাবে শীন্রই উহা বন্ধ করিতে হয়। 
বীণা, | | ফি 
 নমাজ-দর্পণ রহিত হইলে ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে 
বাজরুষণ ‘বীণা’ নামে একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম 
সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে বজ্রর্শন’ ( বৈশাখ ১২৮৫ ) লিখিয়াছিলেন £-- 
বীণা । গর নান! বিযয়িধী কবিত। প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ৷ ) ভ্রীরাজকৃষণ রায় সম্পাদিত। 
প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা! আলবার্ট প্রেস_কলিকাতা । ১২৮৫ পত্রিকাখানি এত ক্ষুত্নকায় 
যে আমাদিপের প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে এখানি খেল! থরের মেগেজিন-__-অথব! লিলিপট 
হইতে প্রেরিত হইছে । তার পর ভাবিলাঁম যে-বখন পত্রিকাখানি কেবল কবিতাময়ী, তখন 
ইহা যত ছোট হয় ততই ভাল।-_-আমরা রাজবৃষণ বাবুর কবিতার নিন্দা করি না। তিনি উত্তম 
" পদ্য লিখিয়া থাকেন এবং বীণার প্রথম সংখ্যায় যে কৰিতাগুলি বাহিৰ হইয়াছে, তাহ! সুমিষ্ট ৷ 
উদ্দাহরণ-_ রর 
বীণা” নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই | ইহা পাঁচ বৎসর সি রি বিভিন্ন 
খণ্ডের “বীণা” এই ভাবে প্রকাশিত হয়: 
১ম খণ্ড বৈশাখ ১২৮৫--চৈন্ৰ আলবার্ট প্রেস হইতে 
২য় খণ্ড বৈশাখ *১২৮৬ঠৈত্র * প্র 
ও খণ্ড বৈশাখ ১২৮৮৭ , বীণা যনে মু্রিত . 
ধর্থ খণ্ড কাত্তিক ১২৯৩--আশ্বিন ১২১৪ এ 
€ম খণ্ড ? "ৰ AE 
বীণা যন্ত্রের অবৈতনিক মুদ্রাকর শরচ্চন্্র দেব লিখিয়াছেন :--“বীণাষম্্রে অতি কষ্টে 
তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উদ্থা বন্ধ হইল; তৃতীয় বর্ষের শেষাংশেও কবিতার 
পরিবর্তে তাহার অদ্ভূত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাপর কিসক চনয কন 
নামক গল্প বাহির হইয়াছিল” 


€১শ বর্ষ] 7 রাজকৃষ্ণ রায় - ১১ 
আমরা ১ম ও ৫ম বর্ষের “বীণা? দেখি নাই । দ্বিতীয় বর্ষের ‘বীণা’ চৈতন্য লাইব্রেরি 
ও রামমোহন লাইব্রেরিতে আছে। চতুর্থ বর্ষের “বীণা” বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদে দেখিয়াছি; 
ইহাতে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই রাজকুষ্ণের। অন্তান্ত লেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার 
বড়াল, গোবিন্দচন্্র দাস, মনোমোহন বস্তু, গিরীজ্্রমোহিনী দাসী, নবরুষ্ণ ভট্টাচার্য ও 
০০০০০০০০ 


গিল্পকল্পতরুঃ . 
১২৮৬ সাল হইতে রাজরু্ণ ‘গল্পকল্পতরু’ প্রকাশ করিতে. আরম্ভ করেন। শরচ্চন্দ্র 
দেব লিখিয়াছেন £- 
বীণা নামক ফবিতাময়ী পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন, এবং. সঙ্গে সঙ্গে গল্পকল্পতরু নাম 
দিয়! ফন্দীয় ফশ্মায় উপন্তাস প্রকাশ আবস্ত করেন। উহার প্রথম গ্রন্থ হিরগুযী-হিরগুয়ী শেষ 
হইলে তখন গল্পকল্পতক বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে বীণা প্রেস স্থাপিত হইলে উহার পুনঃপ্রচার 
বাহে নাতি যোহি নিহত ডি প্রভৃতি উপঙ্াস প্রকাশ 
বনি 


বীণা যন্্ 


১ আলবার্ট প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় রাজকৃষ্ণকে কিছু অস্থবিধায় পড়িতে হইল। 
তাহাকে আপাততঃ 'বীণা'র প্রচার বন্ধ করিতে হইল--রামায়পাদির অংশ-বিশেষ অন্তত 
ছাঁপিতে হইল। এই অস্থবিধা তাহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৮৮ সাল 
হইতে তিনি বেল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী-_-গরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে, 
কিছু খণ ক্রিয়া সামান্ত আয়োজনে ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ্রীট ঠনঠনিয়ায় “বীণা যন্ত্র নামে 
মুদ্রাযস্ত্র স্থাপন করিলেন। গুরুদাসবাবুর ষত্বে অনেক কন্জ জুটিতে লাগিল, রাজকৃষ্ণের 
গ্রস্থাবলীও অবাধে মুদ্রিত হইতে লাগিল, প্রেসেরও আয়ু বাড়িল। 'বীণা যন্ত্র ১২৯৯ 
সাল পৰ্য্যন্ত জীবিত ছিল। 


বিবাহ - | 
শরচ্চন্্র দেব লিখিয়াছেন, “বীণা যন্ত্র স্বাপনের কিছু দিন পরেই রাজকুষ্ণ বাবু বিবাহ 
করেন। সেই বিবাহের ফল একমাত্র তাহার পুত্র রজনীরঞ্রন।* 





**শাস্তিকুটীর? (১২৯৫ সাল) ও চীনের কলসী' শর দেবের রচন। বলিয়া 'িঙ্গভাষার 
লেখক" পুস্তকে *শরচ্চন্্ দেব” প্রবন্ধে (পৃ. ৮৮৫) উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা যে রাজকৃষ রায়ের রচন| 
নহে,__অস্ত লেখকেব, সেকথা শরচ্চ্্র দেবও রাজকৃষণ বায়ের জীবনকথায় উল্লেখ করিয়াছেন । 
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বীণা-ঙ্গভূমি 
দির দ্বারা রাজরুষ্ণের বেশ আয় হইতেছিল--তিনি 
বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন । এই সময় গ্রহের ফেরে তাহার জীবন-শ্রোত ভিন্নমুখী হইল। 
রাজকুষ্ণ অভিনয়কুশলী ছিলেন) তিনি মাঝে মাঝে নানা স্থানে অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। 
অভিনয়ের প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া তিনি এই সময় স্বাধীনভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র 
হইলেন। শরচ্চজ্র দেব লিখিয়াছেন :₹__ | 
রাজকৃষ্ণবাবু সেতারবাদনদক্ষ এবং অভিনযু-কাধ্য-নিপুণ ছিলেন।---তিনি সর্বববিধ রসাভিনয় 
তুল্য দক্ষতার সহিত করিতেন। মৃকাভিনয়েও তিনি প্রশংসিত। পাঁওুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্তী . 
সরাই. গ্রামে ডাহার যত্বে এক অভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে তিনি নিজে অভিনয় 
করিতেন । .প্রথমে “আগমনী ও বিজয়া” নামে একখানি সীতাভিনয় পরে তাহার “পতিব্রতা” 
পরিবর্তিত করিস *সাবিত্রী” নামে একখানি গীতাভিনয় এবং করেকখানি প্রহসন তথায় অভিনীত 
হয়'; কিন্তু সেই সব প্রন্থের কাপী আর পাওয়! যায় নাই, কেবল কয়েকটী গীত প্রন্থাবলীর 
অভ্তনিবিষ্ট জাছে7...তিনি ষে কেবল সরাই গ্রামেই অভিনয় করিতেন তাহ! নয়। মাহেশে, 
কলিকাতায় ও অন্তান্য স্থানে তিনি মাঝে মাঝে এ আমোদ করিতেন । কলিকাতার আধ্য-নাট্য- 
সমাঙ্দের সঙ্গে তিনি প্রহ্লাদচরিক্র অভিনয় করেন। এ অভিনয় উত্তম হওয়ায় অধ্যক্ষগণ, 
অপেরা! হাউস তাড়া লইয়া তুই রাত্রি ও অভিনয় কলিকাতার সম্রাস্ত ব্যক্তিগণকে দেখাইলেন। 
কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজে আধ্য-নাট্য সমাজের প্রহ্লাদ্চরিত্র বিশেষতঃ রাজকৃ 
বাবুর হিরশ্যকশিপুর অভিনয় উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসিত হইল |. এদিকে রাজকুক বাবুরও বানর দশ! । 
তিনি সেই প্রশংসায় উন্মত্ত হইয়া নিজে বালক লইয়া অভিনয় করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, এ 
অভিনয় কিন্ত অবৈতনিক নয়, উপার্জনের জন্ত | গুরুদাস বাবু প্রভৃতি তাহার হুই একটি বন্ধু 
ভাহাকে এ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, বুঝাইলেন সাধারণ দর্শকের অনেকেই 
'রমজীর নৃত্যপ্সীতবিহীন অভিনয় দেখিবে ন|। তিনি কিন্তু সে কথা শুনিলেন না ; উৎসাহ দিবার 
লোক অনেক, নিষেধ করিবার লোক অল্প, কাজেই বীণ! রজ্জভূমি স্থাপিত হইল। 
১২৯৪ সালে ঠনঠনিয়া ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা-রঙ্গতৃমি নিচ্মিত হয়।* 
€ আগষ্ট ১৮৮৭ (২১ শ্রাবণ ১২৯৪ ) তারিখের “সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ :=_ 
| BAAN che ছি SL একটা ঠনঠনিয়ায় বাৰু রাজবৃফ 
= রায় কর্তৃক,--- 
be OE কোন কোন ধনী পরিবারের সাহাষ্য ও সহামতূতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ ( ১৩ ফাল্ধন ১২৯৪) তারিখের সুলভ সমাচার ও কুশদহে' 
প্রকাশ :_ ৃ I 
বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গতূমিতে রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় 
' ২৫১ এবং কুচবিহারের মহারাণী ২:০১, টাকা দান করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উপকৃত করিয়াছেন। 
* “গৃত বৎসর বীণারঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, এই সময় ‘কলির প্রহ্নাদ’ নাথে 
একখানি ব্যঙ্গনাটক লিখি ।”_ রাজকৃ রায় ? ‘কলির প্রহ্নাদ’ ( ভাদ্র ১২৯৫ ), “বিজ্ঞাপন” । 
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খুব সম্ভব ১৮৮৮ ্ীষ্টাবের প্রথম ভাগে বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় সুরু হয়। শরচ্চন্ধ 
দেব লিখিয়াছেন :--“প্রথম অভিনীত হইল “চন্্রহাস” ; খবরের কাগজে প্রশংসা অনেক 
হইল, কিন্তু অর্থাগম তাদৃশ হইল না । তবে স্থবিধা এই, অভিনেতাগণ অবৈতনিক । হইলে 
কি হয় তাহাদের আদর অভ্যর্থনার ব্যন্ন নিতান্ত অল্প নয়!” কিন্তু এত করিয়াও রাজকৃষ্ণ দল 
ঠিক রাখিতে পারিলেন না; তাহাকে “দুঃখের কথা” লিখিতে হইল £-- 
অনেককাঁল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়; বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, 
কেহই সহায় নাই । মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট, শৃঙ্গে তুলিয়াছিল ; 
কিন্ত কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা । কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা 
গাছটির কীট--আমার মাথায় কাটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে- প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতা-বাকুদ ও 
গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি 
কেবল “সর্পাদপি তয়ক্করো” জীব ?---৫ শ্রাবণ ১২৯৫ ( ‘হরিদাস ঠাকুর’) 1 
এক বৎসর যাইতে-না-যাইতেই রাঁজকৃষ্ণ খণগ্রস্ত হইয়া ক্ষোভে ও দুঃখে অভিনয় বন্ধ 
করিলেন। অন্য একটি সম্প্রদায়-__-আর্ধ্য-নাট্য-সমাজ বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে 
থাকেন। ৯ নবেম্বর ১৮৮৮ তারিখের ‘স্থলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশ £:-- 
সম্প্রতি আমর! বীণ! বঙ্গভূমিতে আর্য নাট্য সমাজ কর্তৃক আুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের 
অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন 
অভিনয় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভুমিতে তাহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা 
অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতিজনক; কিন্তু আধ্য নাট্য সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় 
, করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাহার! যে রার্জকৃষণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ 
করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । আজকাল সহরে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলেব 
পশাব ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুক্রষ অভিনেত! লইয়! স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা 
অনেক সাহস ও বলেব কাৰ্য্য; তাহার পথে বিস্তর বিদ্ববাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আৰ্য্য 
নাট্য সয়াজ যে কতক পবিমাণে কৃতকাধ্য হইয়াছেন তাহা আমর! স্বীকার না করিয়া থাকিতে 
পারি ন 1", 


বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্ধেস্দুশেখব মুস্তফি আৰ্য্য নাট্য সমাজে যোগ দিয়াছেন । তাহার 
সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল্প তাহ! বলা বাহুল্য ৷ 
কিছু দিন পরে আধ্য-নাট্য-সমাজও বীণা-বঙ্গভূমি ত্যাগ করিলেন। রাঁজরুষ খণের 
দায়ে উপেন্জনাথ দাসকে মহিজা-অভিনেত্্রী সহযোগে অভিনয় করিবার জন্ত বীণা-রঙভূমি 
ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে ক্ষুপ্ন হইয়া, ৭ ডিসেম্বব ১৮৮৮ তারিখে “সুলভ 
সমাচার ও কুশদহ’ লিখিলেন = 
“বাবু রাজ্রকৃ্ণ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণ! থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত 
সাধারণের নিকট বিশেষ সহাহুতূতি না পাইয়। এবং নিজেরও নানা অস্থবিধা ও অভিনয়- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া! তাহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। 
যাহা হউক, তৎপরে আর্ব্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্গীতিপরায়ণ 
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ভগ্গুলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমব! ছুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্ধ্য- 
নাট্য-সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং, 
লঙ্দ্বার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সম্নীতির পোষকতা কবিতে শিখে নাই। তাহা ন! 
হইলে এক কলিকাতা সহবেই “বেঙ্গল” “ষ্টার” "এমারেন্ড” বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী 
রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্কিবাঁদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জন করিতেছে? গত বৎসর 
কলিকাতা ষ্টার থিয়েটাৰ কতকগুলি বেশ্তা লইয়! অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় পিয়াছিল, 
কিন্তু তথাকার ভত্্রলোকদিগের প্রতিবন্ধকতার তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় লাই । ইহাতে 
বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমর' শুনিতেছি 
“ন্যাশন্যাল" থিক্পেটাবের ভূতপূর্বব কাধ্যাধ্যক্ষ বহুবাজার নিবাসী বাবু উপেক্দ্রনাথ দাশ সম্প্রতি 
বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া “নিউ ন্যাশনাল” নামে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন এবং 
আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘব ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করিবেন । উপেন্দর বাবু নাকি 
বেশ্তা অভিনেত্রী দ্বাৰা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে 
তাহার মহছুদ্েস্য বিস্মৃত হইলেন ?" | 


স্থীলভ সমাচার’-সম্পাদকের মন্তব্যে মর্শ্মাহত হইয়া রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে একথানি 
পত্র লেখেন। পত্রখাঁনি পরবর্তী ১৪ই ভিসেম্বরের পত্রিকা হইতে নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-- 


মহাশয়! , 

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের স্থলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার 
ভাড়া দেওয়া সম্বদ্ধে আপনি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়াছেন, 
আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঝ্চণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের 
বহিভূ্ত কাৰ্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও ধাহাদের জন্ত নিজের যাহা কিছু 
ছিল তাহা খোক্রাইয়া, শক্তির অতীত খ্ধণ করিয়া যে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
যার জন্ত প্রাণ মন দেহ যত্ব চিন্তা পরিশ্রম একসঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাহারা 
তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না--বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার 
সাধের আশা, সাধের যত্তু, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল-_-আমাকেও মারিয়া গেল। এখন 
খণ ও স্থদের বিভীষিকা আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনের! অর্থাৎ খণ- 
দাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইক্ঘন। আমি বই কে তাহাদিগকে টাকা 
দিবে? অথচ টাকা দিতে পারি নাঁ। সুতরাং ভীহার! খণ পরিশোধের জন্ত, যাহাতে 
বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। 
আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত । আজ যদি কেহ আমার এই 
দুর্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্বের স্তায় আপনাকেও 
সন্থষ্ট ও আপনাদ্দিগকেও সন্তষ্ট করিতে পারি । খপ ষে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, 
তা যে ধণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে। 

আপনি এক স্থানে বলিয়াছেন, “তবে কি রাজক্ৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে 
ভাহার মহছুদ্বেশ্য বিশ্বত হইলেন ? কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, ভা নয়, তা নিশ্চিত 


৫১শ বর্ষ] রাজকৃষ্ণ রায় ১৫ 
নয়। “সামান্ত ভাড়ার খাতিরে” নয়, আমার পক্ষে অসামান্ত- ধণের যঞ্জণায় এই কার্য 
হইয়াছে । আপনি ত জানেন “Debt is the worst kind of poverty.” ভগবান্‌ 
যদি দিন দেন, তবে এই খণ হইতে মৃক্ধিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি 

> জানেন, মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় 
_ ম্যাঁও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিয়তম তালায় ফেলিয়। 
দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, ন! তাহাদের অপরাধ ? দেশে ত অনেক 
রাজা, উজীর, জমিদার ও বড়, মেজো, ছোট কর্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেক- 
রূপ ধন্মসন্প্রদায় আছেন, তাহারা ষদি--বেশী নয় ছুই চারি আনা এমন কি ছুই চারি 
পঃসাও মাসে মাসে দিয়া আমার সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে 
প্রাণে সারা হইতাম? অথবা, আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা 
হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম । আমার গন্তব্য পথে কাটা পড়িয়াছো 
আমার যন আছে, ধন নাই; ভক্তি আছে, শক্তি নাই । 

আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচবিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেঙ্কি- 
বাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার 

থিয়েটারের এই সকল সং রং দেখিতে পাইতাম না। 

একাস্ত বশম্বদ 
শ্রীরাজরুষণ রায়। 
ইহার কিছু দিন পরে বাঁজরুষ্ণ বাঁধ্য হইয়া বালক ছাড়িয়া রমণীর সহযোগে অভিনয়- 
কার্য আরস্ত করিলেন। “স্থুলভ সমাচার ও কুশদহ’ ২৬ জুলাই ১৮৮৯ তারিখে লিখিলেন £ -. 
আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যামিত হইলাম যে, কবিবর রাজ্রকৃ্ণ বাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা 
খিয়েটারেব অভিনয় আরম্ভ কবিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্্রবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা 
থিয়েটার গৃহে অভিনয় করিবাব জন্য রাজকৃ্ণ বাবু ভাড়া দেন, তখন ডাহাব সঙ্গে আমাদের 
এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল । সে সময়ে বাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে এই বলিয়া 
আশ্বস্ত কবিয়াছিলেন যে, থণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও করিতে 
বাধ্য হইয়াছি। “রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া 
দিয়া তিনি খণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য আরজ্ত কবিবেন। কিন্তু এখন 
রেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্ৰী লইয় থিয়েটার খুলিলেন্ন । যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর 
যে, খণদায়ে অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে এরূপ কার্ধ্য করিতে হইতেছে । কিন্তু আমর! কখনই 
আশ! করি নাই যে, বাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবেন। আমরা বাজকৃষণ 
বাবুর এই কাধ্যে আস্তরিক দুঃখিত হইলাম | বীণা থিয়েটারের ধণ শোধের কি তিনি আর 
কোন সদ্উপায় বাহির করিতে পাবিলেন না? 
কিন্তু ইহাতেও ফল কিছুই হইল না। বঙ্গভূমির খণের দায়ে তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে 
, হইয়াছিল, উত্তমর্ণের কঠোর বাক্যযস্্ণা ঠাহাকে সহিতে হইয়্াছিল। ১২৯৭ সালেই বীণা- 
সম্প্রদায় লোপ পাইয়াছিল। 


আত" 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১২ সংখ্যা 


এই নাট্যসমাজের জন্ত রাঁজকুষণ স্বয়ং অনেকগুলি নাটক-প্রহসন বচনা করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে চন্্রহাস, মীরাঁবাই, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, হরিদাস ঠাকুর ও জগা! পাগলা 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

রাজরুষ্ের শেষ দিনগুলি বড়ই ছুঃখময়। এই দুর্দিনে ষ্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগর্ণ ' 
মাসিক এক শত টাকা বেতনে তাহাকে নিজেদের গ্রন্থকার করেন (১২৯৮ সাল)। রাজ - 
কৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারের জন্ত বিখ্যাত নরমেধ যজ্ঞ, লয়লা-মন্ সু, বনবীর, খধ্যশৃঙ্গ, বেনজীর _ 


বন্রেমুনির রচনা করেন। 
ত্য 
রাজকষণ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। জীবনষুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, মাত্র ৪৪ বৎসর 
বয়সে, ২৮ ফাস্তন ১৩০০ (১১ মার্চ ১৮৯৪ ) তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার 
মৃত্যুতে পরবর্তী ৩০এ ফান্তুন তারিখে “অস্থসন্ধান, পত্র যে প্রস্তাব লেখেন, তাহা হইতে কয়েক 
পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :₹_- | 
বঙ্গভাষা একটি রত্বহীন হইল--কবিবর রাজকৃ্ণ রায় আর নাই । গত ২ছুএ ফান্তন 
রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া-_-পুক্রপরিবারকে কীদাইয়া, তিনি 
দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। 
অস্তরে যেন শেল বিধিয়াছে। এমন সুহৃদ, এমন অকপট বন্ধু, এমন হিতৈষী-_এমন 
ভাবে এত শীভ্ত আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বাইবেন, এ ষে আমরা। কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই ।"* 


রাজ্জকৃষ্ণ দ্রুত এবং অনর্গল লিখিতে পারিতেন। তাহার স্থত্বদ্‌ শরচ্চন্্র দেব লিখিয়া- 
' ছেন £--“একবার আমি তাহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় বলি যে কাল আমার সিন্ধুবধ বিষয়ক 
একখানি নাটক চাই। তাহার ফলে পরদিন ১২৪টার সময় তাহার দশরথের মৃগয়া নামক গ্রন্থ 
- প্রান্ত হইয়াছিলাম ।” বাকৃষ্ণ তাহার স্বক্পপরিসর জীবনে যে-সকল কাব্য, নাটক-প্রহসনাদি 
রচনা করিয়। গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা বড় কম নহে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রথম 
সংস্করণের পুস্তকগুলি বর্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিন্নাছে। এই কারণে সকল পুস্তকের ক্রম 
ও প্রকাশকাল যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতে বেঙ্গল লাইব্রেরির মু্রিত 
পুস্তকের তালিকার সাহায্যে এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ 
আমরা ভাহার যে-সকল পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি বা প্রকাশকাল জানিতে পারিয়াছি, 
কেবলমাত্র সেইগুলির একটি তালিকা নিয়ে প্রকাশ করিলাম ।__ 
১। মহত্ত-বিলাপ 111 (কাব্য ) ১২৮০ সাল ( ইং ১৮৭৩)। পৃ. ১২ 
ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। দব্ৃভৃষণ পুস্তকের মললাটের 
শেষ পৃষ্ঠায় রাজকৃষ্ণ এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন :--“মদ্বিরচিত “মহস্ত-বিলাপ |!" নৃতন 


৫১শ বর্ষ] . রাজকৃষ্ণ রায় - পু ১৭ 


বাঙ্গালা যন্্রালয়ে এবং পাখুবিয়াঘাট--অ্রল্সদুলালের ই্্রট-_২৬ নং ভবনে প্রাপ্য । নগদ মূল্য 
দুই পরদা। শরীর রায়, কলিকাতা, ২৫এ পৌধ-১২৮ ৷” 
২। বঙ্পভূষণ (কবিতা ) ২৫ পৌষ ১২৮০ (ইং ১৮৭৪) পৃ. ৭২। 
"বঙগদেশোডূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গকুল হজে 
বিরূচিত 1» 
৩। স্তবমাঙ্গা (কাব্য)! ১২৮১ সাল ()1 পৃ. ২৪ 
্ীপ্রী”লক্্ীনারায়ণের স্তব। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির বাংলা-পুস্তক-তালিকায় 
ইহার প্রকাশকাল “ইং ১৮৭৬* দেওয়া আছে, সম্ভবতঃ ইহা তুল। ্ 
৪। কবিতাকৌ মুদ্ধী। 
১ম ভাগ । ইং ১৮৭৪। পৃ. ৪৮। 
২য় ভাগ । ১২৮১ সাল । পৃ. ৭২। 
€। পৃতিব্রতা ( নাট্য গীতি )। ১ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫) । পৃ. ৬+-৫০। 
৬। ভারতে যুবরাজ (কাব্য )। ২ পৌষ ১২৮২ (ইং ১৮৭৫)। পৃ. ৪২। 

. প্রিব্স-অব-ওয়েলসের শুভাগমনোপলক্ষে লিখিত ও শৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
বিশেষাস্থকুল্যে প্রকাশিত । ইহার পরিশিষ্টে দুইটি গানের সঙ্গীতোপাধ্যায় ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামি-কৃত স্বরলিপি, এবং সরিনিইভিরিতেঃ "ভারতের প্রতি ইংলণ্ড’ নামে একটি 
কবিতা আছে। 

৭। হিন্দী-বালাল বর্ণপরিচয়। + 
৮। অবসর-দরোজিনী (কাব্য) 
১ম ভাগ । ১২৮৩ সাল। 
' ২য় ভাগ । ১২৮৬ সাল ৷. 
৩--৪র্থ ভাগ । দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাগ গ্রস্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত । 
৯। নাট্যসম্ভব (উপরূপক )। ভাদ্র ১২৮৩ । পৃ. ১৪ । 
১০। ভাঁরত-ভাগ্য (কবিতা )। ইং ১৮৭৭ ৷ পৃ. ১২ । 
ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। 
১১ নিশীথ চিন্তা (কাব্য )। ১২৮৪ সাল ( ইং ১৮৭৭৭। পৃ, ৩৮। 
চন্দননগর পুস্তকাগাবে ইহার এক খণ্ড আছে। 
১২। ব্বামায়ণ । (সপ্তকাণ্ড)। ইং ১৮৭৭-৮৫ | 
মূল সংস্কৃত হইতে বান্ীকি-প্রণীত রামায়ণের পদ্যাঙ্গবাদ, সটাক। ইরা 
- প্রকাশকাল_-কাঠ্তিক ১৯৩৪ সংবৎ। এবং উত্তর্কাণ্ডের প্রকাশকাল ২* আষাঢ়, ১২৯২ সাল। 
১৩। আনলে বিজলী (নাটক )। ১ বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮) | পৃ. ১৫৫+শ্বরলিপি ০ 
১৪। মিভূত নিবাস, ১মভাগ। ১২৮৫ সাল ( ইং ১৮৭৮ )। পৃ. ১২১। 
চন্দননগর পুন্তকাগারে ইহার এক খণ্ড আছে। 


ত 


১৮ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সম, হয় সংখ্যা 
১ম ভাগ গ্রস্থাবলীর অস্ততুক্ত “নিভৃত নিবাসে’র ১ম সর্গটি পূর্বের ‘নিশীথ চিন্তা’ নামে 
. স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হুইয়াছিল। ‘নিভৃত নিবাসে'র ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ ) ১ম ভাগ 
গ্রন্থাবলীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
১৫। ভারত-গান। ১২৮৫ সাল ( ইং ১৮৭৮ )।-. পূ. ৮৯। 
" ভারতবর্ষ-বিষয়ক এক শত গানের সমষ্টি । 
১৬। দ্বাদশ গোপাল (প্রহসন )। ১২৮৬ সাল। 
১৭। দেঁবলজীত ( কাব্য )। ১২৮৬ সান । 
১৮1 হিরগ্কারী (উপন্ধাস )। গল্প-কল্পতরুতে প্রকাশিত । 


১মখণ্ড। ১২৮৬ সাল। 
২য় খণ্ড। ১২৮৭ সাল। পৃ. ১৯৩-৩৪০ | 


১৯। লৌহকারাগার (নাটক )। আশ্বিন ১২৮৬ ( ইং ১৮৭৯ )। পৃ. ১১৬। 
২,। ভীরক-সংহার (নাটক) ২৬ আষাঢ় ১২৮৭ ( ইং ১৮৮০ )। পৃ. ১৮৭ | 
২১। ধোসগল্স ঃ রঃ মা 
-১। ঘোড়ার ভিম। ১২৮৭। পৃ. ১২০ 
২। কুপোকাৎ্। ১২৮৭। পৃ. ১২ 
৩। পাঁচ ঝাঁটা। | পৃ. ১২ 
৪। যোলবছরী পেত্বী। | পৃ ২৪" 
€। আছুরে ছেলে। ২ ফাস্তন ১২৯১। *পৃ. ২৪ 
৬। রসগোল্লা । ৩০ ফাস্ন ১২৯১। পৃ. ১২ 
৭1] গেঁজেল গদা। ৯ চৈত্র ১২৯১। পৃ. ১২ 
৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা । ১২ বৈশাখ ১২৯২ । পৃ. ১২ 
৯। টাকার তোড়া । ২০ বৈশাখ ১২৯২। পৃ. ২০ 
১*। নতুন বৌ 
১১। বোকা শিবে - 
২২। হরধনুর্ভঙ্গ । ( পৌরাণিক দৃগ্ুকাব্য ) ৷ ১২৮৮ সাল (ইং ১৮৮১) । পৃ. ১২০ । 
২৩} শিশুকবিতা ( সচিত্ৰ )।' ১ আশ্বিন ১২৮৮ ( ইং ১৮৮১ )। পৃ. ৩৪1. 
২৪। ভারভটকোব । ইং ১৮৮২-৯২। 
১ম ভাগ (অ-উ)। ১৫ কাঙিক ১২৮৯। পৃ. ৫৩৮ । 
২য় ভাগ (চ-ন)। ১২৯২ সাল। পৃ. ৫৩৯-১১১০ | 
তয় ভাগ (প-হ)। ১২৯৯ সাল ৷ পৃ. ১১১১-১৬৫০ | 
ইহা রাজ রায় ও শরচচন্্ দেব কবিরত্ব কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত । 
২৫। যৰদুৰংশধ্বংস (পৌরাণিক নাটক )। ১২৯০ সাল ( ইং ১৮৮০) । পৃ. ৯২১4 পারিশিই 
(গীতাবলী) ১২২-২৪ । 


৫১ বর্ষ] | রাজকৃষ্ণ রায় 


২৭] 


২৬। কেশব-বিয়োগ (কাব্য )। ১০ মাঘ ১২৪০ ( ইং ১৮৮৪)। পৃ. জীবনী 1০+২৪+ ' 
পরিশিষ্ট ক-ঞ। 
লাভ সিডি 
তরণীসেন বধ ( পৌরাণিক নাটক )। ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১০৪। 
২৮। রাজ! বিক্রমাদিত্য (এরতিহাসিক নাটক)। ১ ভান্র ১২৯১ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১৪৪ 
২৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র (লাটক)। ১২৯১ সাল ( ইং ১৮৮৪ ? ) 


_. দ্বিতীয় ভাগ গ্রশ্থাবলীর ভূমিকায় রাঁজরুষণ লিখিয়াছেন :- “গত বৎসর [১২৯১ সাল] 
আশ্বিন মাসে-পৃজ্জার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার অন্ত বেঙ্গল থিয়েটার 
কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাচ ছয় 
দিনের মধ্যে প্রহলাদ-চরিজ্র নাটকথানি লিখিয়া দি।-.-২৬এ আশ্বিন শনিবার রাত্রিতে 
ইহার প্রথম অভিনয় করেন। সে সময়ে আমার অবকাশ না থাকাতে প্রহলাদ-চরিত্রের 
অন্তর্গত গীতগুলির মধ্যে ছয়টি গীত লিখিয়! দিবার সময় পাই নাই। কিন্ত এদিকে 
শীঘ্র অভিনয় করিবার প্রয়োজন হওয়াতে উক্ত থিয়েটর কোম্পানি আমার ইচ্ছাক্রমে 
ছয়টি গীত রচনা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। ভার পর আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের 


সময় স্বতন্ত্র ছয়টি গীত রচনা করিয়া যথাস্থানে সঙ্গিবেশিত করিয়াছি-. ।” 


৩০ | 


ত১। 


৩২। 


৪১। 


কুজিয়ার ইভিহাল। ২৫ আষাঢ় ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)। পৃ. ১০২। 

সরল কবিতা । ১৫ চৈত্র ১২৯২। | 

হিরণ লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ৫ম সংস্করণের এক খণ্ড আছে। 
অনুপমা ( উপন্তাস )। ১২৯৪ সাল ( ইং ১৮৮৭ )। পৃ. ১৬৬ । | 
গিল্পকল্পভরু'তে প্রকাশিত. 

কাপ! কড়ি (বিদ্রপহাসক )। ১২৯৫ সাল ( ইং ১৮৮৮) । পৃ. ২২। 
চন্দ্ৰহাস ( পৌরাণিক নাটক )। ১২৯৫ সাল (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ১১৫। 
হরিফাস ঠাকুর ( নাটক )। শ্রাবণ ১২৯৫ (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ৯০। 
গান। শ্রাবণ ১২৯৫ ( ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২৫৪1 

শরচ্চন্্র দেব ইহা সম্পাদন করেন। , 

পুজার বাজার (রহস্য কবিতা )। ১২৯৫ সাল ( ইং ১৮৮৮)। পৃ.৮। 
কলির প্রন্াদ (ব্যজনাটক)। ১৫ ভাত্র ১২৯৫ ( ইং ১৮৮৮) । পৃ, ৭০ । 
অন্ভুত ডাকাত ( উপন্তাস )। ৩ পৌষ ১২৯৫ (ইং কি পৃ, ১৮৮। 
পল্পকল্পতরূ'তে প্রকাশিত । 

জ্যোতির্ময় ( উপন্যাস )। ১৫ চৈত্র ১২৯৫ (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৯৪। 
গয়কল্পতরূ'তে প্রকাশিত । . - 
'লোসেজ্র-গবেজ্জ্ (সামাজিক ব্যঙ্গনাটক )। ইং ১৮৮৯.()। পূ 
ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই । 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম ২য় সংখ্যা 


৪২। খোকাবাবু (প্রহসন) । ১২৯৬ সাল। (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১২। 
৪৩। মীরাবাই (এতিহাসিক নাটক )। ১২৯৬ সাল (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ৮১। 
৪৪। বেলুনে বাঙালী বিবি (প্রহসন )। ১২৯৬ সাল (ইং ১৮৮৯)। পৃ. ১৩। 
ইহা ‘খোকাবাবৰু’ প্রহসনের প্রথম পরিশিষ্ট । 
৪৫। চতুরালী (নাট্যগ্ীতি)। ইং ১৮৯০ ()। ূ 
৪৬। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা (নাটক)। ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। 
৪৭। চক্দ্রাবলী (নাটক)। ১২৯৭ সাল। 
চম্দননগর পুস্তকাগারে ইহার একখণ্ড আছে । 
৪৮। প্রহুলাদ-মহিম| বা গ্রহ্লাদ-চরিত্র_২য় খণ্ড (নাটক)। কার্তিক ১২৯৭ ৷ পৃ. ৫১। 
৪৯। কতিপয় কবিতা । ইং ১৮৯০ । পৃ. ৪২। 
“ইংরাজি অম্ববাদ ও টীকা সহিত |” 
€*। গা পাগলা বা জ্যান্তে মরা (প্রাহসনিক নাট্যরল)। ১২৯৭ সাল। পৃ. ৩২। 
€১। ভু! (প্রহসন)। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২৪। 
“থোকাবাবু প্রহসনের দবিতীয়,পরিশিষ্ট। 
€২। টাট্কা-টোট্কা গ্রহসন)। ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২০। 
£€৩। হীরে মাজিশী (নাট্যগীতি) ৷ ১২৯৭ সাল (ইং ১৮৯০)। পৃ. ২৯। 
€৪। লক্ষহীর। (নাটক)। ১৯ পৌষ ১২৮৭ (২ জানুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ৯০। 
€৫। রাজ বংশধ্বজ (নাটক )। ১ মাঘ ১২৯৭ (ইং ১৮৯১)। পৃ. ২৯। 
€৬। মহাভারত । ( গার্হস্থ্য সংস্করণ )। ২৬ ভাদ্র ১২৯৮। 
১ম খণ্ড। আদি ও সভা পর্ধব। কানিক ১২৯৩। পৃ. ৩৫৫ 
২য় খণ্ড। বন ও বিরাট পর্ব | ? | পৃ. ৩৫৭-৬৬০ 
ওয় খণ্ড। উদ্যোগ অবধি স্বর্গারোহ্ণ পর্ব | ? | পৃ. ১৬০ 
“মহবি কৃষদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-গুণীত মূল সংস্কৃত হইতে সরল ও বিশু 
বাঙ্গাল! পদ্যে অমুবাদিত |” 2 
মহাভারতের একটি রাজসংস্করণের জন্য ভাওয়াল-রাজ্জ অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে ৬ মাঘ ১২৯৫ ( ১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯ ) ‘তারিখের কস্থলভ সমাচার ও কুশদহ’ পত্রে 
প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি । এই দান সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ সম্পাদককে 
লিখিয়াছিলেন £- 

“আমি দ্বদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালাধিপতি ও 
সাহিত্যসমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা এর শ্রীযুক্ত রাজা রাঁজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 
মহোদয় আমার 'পদ্ধান্থবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় 
১২,০০২ বার হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, অনুগ্রহপূর্ববক সংখ্যামুক্তমে 
টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তন্দন্ত তাহাকে এবং তাঁহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও 


৫১শ বর্ষ ] রাজকৃষ্ণ রায় ৃ ২১ 


৫৭ । 
¢৮ | 


৫৯ | 


৬০। 


৬১। 


৬২। 
৬৩! 


বান্ধব পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ম ঘোষ মহাঁশয়কে শত শত ধন্তবাদ 
প্রদান করিতেছি । 
একাস্ত বশর 
শ্ীরাজরুষ রায়। 
বীণাষন্ 


৩৭ নং মেছুয়াবাজার দ্রীট, ঠনঠনে, কলিকাতা” 

মহাভারত খণ্ডশঃ প্রচার হইতে আরস্ত করিলে বঞ্চিমচন্্র কবিকে লিখিয়াছিলেন £__ 

আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যান্থবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। 
বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুইধানি অনুবাদ আছে। (১) কাশীরাম দাসের 
পদ্যাগবাদ, (২) কালীপ্রসক্প সিংহের গদ্যান্থবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের 
পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে; উহ! সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে 
কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয়; কালীপ্রস্ন সিংহের মহাভারত মূলামুযায়ী 
বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোৌকশিক্ষার্থই মহাভারত 
প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে । অতএব লোকশিক্ষার্থ 
ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অমুযায়ী হইবে। অনুবাদ সকলের 
বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে । কিন্তু এই কাধ্য অতি গুরুতর ; 
আপনার স্তায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্ধ্য নহে। 
ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। এবং সকল প্রকার বিদ্র হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন । ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮। 
মরমেধষজ্ঞ (নাটক)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। পৃ. ১১১+1/০ | 
লয়লী-মজ্নু (গীতি-নাটিকা)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯১)। . পৃ.৬৮। 
কন্কিপুরাপ ৷ ১০ ভাদ্র ১২৯৯ (ইং ১৮৪২) । পৃ. ১৪৩ । 
মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা পদ্ভে অনুবাদ, টাকা সমেত ৷ 

বনবীর ($ঁতিহাসিক নাটক)। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৯ (ইং ১৮৯২)। পৃ. ১২৪ 
খয্যশূঙ্গ (নাটক)। 1? ৷ পৃ. ৫৪1 
আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল নাই।  & 
বেনজীর-_বদ্‌রেমুনীর (সিতিনাটিকা )। ১৩০৯ সাল (ইং ১২৮৪৩) । পৃ. ১১৬ । 
প্রতিফল । (প্ররুত ঘটনামূলক উপন্যাস )। কার্তিক ১৩০০ (ইং ১৮৯৩) ৷ পূ. ৪৮। 
ক ক ক 


ডক্টর স্রুমার সেন ২য় ভাগ “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে’ (পৃ. ৪৫৩) রাজকৃষ্ণ রায়ের 


‘র্সায়ন-শিক্ষা’ নামে একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ‘রসায়ন শিক্ষা” কবি রাজকুষ্ণের 
রচনা নহে,_রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর রচিত! তিনি দিগৃগজচন্্র বিদ্যানদী-প্রণীত ‘নটেন্দ্রলীলা 
কাব্য’ ($২৯১) রাজকৃষ্ণ রায়ের রচনা - বলিয়া অন্যান করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। 
“নটেন্ুলীলাকার্যেঠর রচয়িতা--নরেন্্রনাথ বস্থ ; প্যারীচাদ মিত্র ইহার মাতামহ ছিলেন। 


/EA2 


২২. সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম, ২য় সংখ্যা 
্রস্থাবলী £ . 
রাজরুষের জীবদ্দশায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তাহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে 
সুরু হয়। ১ম ভাগ গ্রস্থাবলী প্রথম সংস্করণে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন অনেক 
রচনা, যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাও গ্রস্থাবলীতে - স্থান পাইয়াছে ; যেমন, 
প্রথম ভাগ গ্রস্থাবলীতে মুদ্রিত 'অবসর-সরোজিনী”র প্রথম ছুই খণ্ডে কতকগুলি নৃতন 
কবিতাও সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । “নিভৃত নিবাস’ কাব্যের ২য় ভাগ (৬-৯ সর্গ), শারদোৎসব, 
কালচক্র প্রভৃতি গ্রস্থাবলীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আবার কোন কোন পুস্তক গ্রস্থাবলীতে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । দৃষ্টাস্তস্বক্পপ “মৃহস্ত-বিলাপ', “কবিতা” (পৃ. ৫৪৮) প্রভৃতির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। রাঁজকুষের গ্রস্থাবলীর সাত ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল, সির হট নিত 
দেওয়া হইল ।-_ 
১মভাগ। চৈত্র ১২৯০ (ইং ১৮৮৪)। - 
সুচী :--(১) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ১ম ভাগ, (২) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ২য় ভাগ, 
(৩) শারদোৎসব কাব্য, (8) ভারত-গান, ৫) স্তববমালা কাব্য, (৬) ভারতে যুবরাজ কাব্য, 
(৭) দেবসঙ্গীত কাব্য, ৮) পিরিসন্র্শন কাব্য, (৯) কালচক্রকাব্য ( সিপাহী যুদ্ধ ঘটিত ), 
(১*) নিশীথ চিন্তা কাব্য, (১১) নিভৃতনিবাস কাব্য, ১ম ভাগ, (১২) নিস্ৃতনিবাস কাব্য, 
২য় ভাগ, (১৩) ছয় রাগ ও ছত্রিশ. রাগিনী (মূল ও অমুবাদ ), (১৪) লৌহকারাগার নাটক, 
(১৫) পতিব্ৰতা, পৌরাণিক নাট্যগীতি (সাবিত্রী সত্যবান উপশ্তাস ঘটিত), ০৬) অনলে বিজলী 
বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা নাটক, (১৭) ভারভ-সাস্তনা, কবিতাত্মক দৃশ্ঠকাব্য, (১৯) নাট্যসন্তব 
উপরূপক, (১৯) উৎকট বিরহ--বিকট মিলন, গপহাসিক হাস্তনাট, ৫+) স্বাদশ গোপাল 
প্রহসন, (২১) 'তারক-সংহার বা তারকান্থুর বধ, পৌরাণিক নাটক, (২২) হিরগ্নয়ী উপন্তাস, 
১ম ভাগ, (২৩) হিরগ্রয়ী উপন্তাস, ২য় ভাগ, (২৪) কিবণময়ী উপজ্ঞাস (হিরগ্নয়ী উপ্গাসের পরিশিষ্ট) । 
২য় ভাগ । ১২ পৌষ ১২৯২ (ইং ১৮৮৫) । পৃ. ৪২৪ । 
সুচী ₹-০১) প্রহ্নাদ-চরিত্র, পৌরাণিক নাটক, (২) গঙ্গা-মহিমা, পৌরাণিক নাটক, 
(৩) ষছবংশ ধ্বংস, পৌবাণিক নাটক, (৪) রাজ! বিক্ৰমাদিত্য, উতিহাসিক নাটক, (৫) বামন 
ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটক, (৬) দশরথের মৃগয়া বা বালক সিদু বধ, পৌরাণিক নাটক, . 
(৭) হরর, পৌরাণিক নাটক, (৮) রামের্‌ বনবাস, পৌরাণিক নাটক, (৯) অবসর-সরোজিনী 
কাব্য, ওয় ভাগ, (১*) বড় ধতু কাব্য, ও ০১) 'অনস্ত কি?" দার্শনিক কাব্য। 
৩য় ভাগ । ৩২ শ্রাবণ ১২৯৫) 


কুচী :--৫১) ভীম্মের শরশব্যা, ats নটিক, (২) ছুর্ধধাসার পারণ, পৌরাণিক নাটক, 
(৩) তরণীসেন বধ, পৌরাণিক নাটক, (৪) খোস্‌-গ্প £ ঘোড়ার ডিম, (৫) কুপোকাৎ, (৬) পাচ 
কাটা, (৭) যোলবছুরী পেত্বী, ৮) আদুরে ছেলে, (2) রসপ্রোলা, ১*) গেঁজেল গদা, (১১) এ মেয়ে 
পুরুষের বাবা, ০২) টাকার তোড়া, (১৩) নতুন বৌ, ও (১৪) বোকা শিবে। 
৪র্থ ভাগ । ১ ফান্তুন ১২৯৫ । পৃ. ২৫৬। 


সুচী :--১১ চন্্রহাস, পৌরাণিক নাটক, (২) হরিদাস ঠাকুর, বৈষ্ণব ধৰ্মমূলক নাটক, 
(৩) অবসর-সরোজিনী কাব্য, ৪র্থ ভাগ, (৪) অঙ্থায়নের কবিতাবলী, ৫৫) পদ্জাবী কাহিনী, 
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(৬) অদ্ভুত গল্প, (৭) সাময়িক কবিতাঃ (৮) বঙ্গভূষণ বেজদেশের "সুপ্রসিদ্ধ শতাধিক মৃত মহাত্মার 
' সংক্ষিপ্ত জীবনী সমেত চতুর্দশপদদী কবিতা), (১) আগমনী কাব্য, ০) সঙ্গীত-স্বপ্প কাব্য, " 
(১১) হেঁয়ালি অভিনয়, (১২) ছুই শিকাবী, গল্প, (১৩) চীনের কলসী, গল্প, (১৪) ছই সন্যাসী, গল, 
(১৫) হুরিহর লীলা, দৃশ্ঠকাব্য, ১৬) জন্রাষ্টমী, চিত্র ও পঞচরঙ্গ, (১৭) প্রমন্বরা, পৌরাণিকী গীতি- 
নাটিকা ইেহাব উপস্তাস সাবিভ্রী-সত্যবান্‌ উপাখ্যানের ঠিক বিপরীত )। 
৫ম ভাগ । ১২৯৭ সাল (?) . 
ভুচী :_6) সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৌরাণিক নাটক, ৫) লক্ষপতি, পৌরাণিক 
ইতিবৃত্তমূলক নাটক, (৩) রাজ! বংশধ্ব্গ, নাটক, (৪) অদ্ভুত ডাকাত, উপশ্লাস, ৫) শরীফের অন্- 
ভিক্ষা, পৌরাণিক নাটিকা, ৬) গিরিগোবর্ধন, পৌরাণিক নাটিকা, (৭) ছুটি মনচোরা, উপনাট্য- 
গীতি, (৮) চতুরালী, শ্রীরাধিকার ব্রজ্ররঙ্গ কৌতুক নাট্যগীতি, (১) খোকাবাৰু, প্রহসন, 
০১) বেলুনে বাঙালী বিবি, প্রহসন, (১১) জুজু, প্রহসন, (১২) প্রহ্াদ্-মহিমা বা প্রহলাদ-চরিত্র, 
হয় খণ্ড, নাটক, (১৩) লোভেন্দ্র-গবেন্্, সামাজিক ব্যঙ্গনাটক, (১৪) কাণা কড়ি, বিদ্ধপহাসক, 
ও (১৫! পূজার বাজার, রঙ্গিল! কাব্য । 
৬ঠ ভাগ। সপ 
সুচী :_চমৎকার, চক্দ্রাবলী, জ্যোতিশ্রয়ী, মীরাবাই, ডাক্তার বাবু, জগা পাগলা, টাট কা 
টোট কা, কলির প্রহনাদ। - - ূ 
এম ভাগ । ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ । পৃ, ১৭১। 
সুচী: _কুসিয়া, দৃষটান্তকলিকাশতক, হীরে মালিনী, পঞ্চবত্ু, যড়রত্ব, সপ্তরতু, অষ্টরসু, 
নবরত্ব, লক্ষহীরা, মোহমুদপর, প্রতিফল, প্রশ্নোত্তর ম্থধা-লহরী, শ্মশান ও জীবন, ব্রজবিহার | 
ল্লাজক্কফ্ নায় ও বাংলা-সাহিত্য ' 
বঙ্গ-বীণাপাণির একাস্তিক সেবা করিয়া যে-সকল সাহিত্য-সাধক বাংলাদেশে 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকুষ্ণ 
বায় তাহাদের অগ্রণী । সে সময় লোকে যাহা কল্পনা করিতে পারিত না, তাহাই করিতে 
গিয়া তাহাকে ঘোরতর ছুর্দশায় পড়িতে হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তিনি জয়ী হইতে পারেন' 
নাই। সাহিত্য হইতে নাটক, নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুন্রাযন্ত্র ও পুস্তক- 
প্রকাশ_ এগুলি তাহার জীবনের স্থথকর পরিবর্তন নহে। হাড়ি চড়াইয়া সাহিত্য-সাধনা 
করিতেন বলিয়া তাঁহাকে অতি ক্রুত রচনা করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পুস্তক তিনি 
লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহার তুল্য এত অধিক রচণ! অত ্বল্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে 
আর কেহ বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই] এই, কারণেই তাহার অল্প 
লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। তাহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গল্পে, পত্তে, 
নাটকে, গল্পে, অনুবাদে উপন্াসে তাহার সমান হাত ছিল; এবং তাহার আশা আকাঙ্ষা 
ও সাহস ছিল অপরিসীম । নিদারুণ ছুর্দশার মধ্যেও তিনি যে মূল বান্মীকির রামায়ণ ও 
বেদব্যাসের মহাভারত কবিতায় অনুবাদ করিবার সাহস ও ধৈধ্য দেখাইতে পারিয়াছিলেন, 
তাহাতেই ভাহার নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরশ্মরণীয় হইবার কথা। তবে অপরিচয় ও 
অজ্ঞতার দরুণই আপ্জিকার বাঙালী পাঠক তাহাকে ভুলিতে বসিয়াছে, সে 'অবসর- 
সরোজিনী” পড়ে না বলিয়াই কবি রাজকণ রায়কে জানে না, পড়িলে “ভূতুলে-রাঙালি, অধম 
জাতি প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কবিতার কবিকে ভুলিতে পারিত না 5 ₹১ ধা) : 
| এ পাকি 
৪8৪1২ 
১৯৪১ 


নবস্বীপরাজগ্র রঘুমণি বিদাত 
_.. গ্ৰীদীনেশচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য্য 


শ্ররামপুরের পাত্রী ওয়ার্ড সাহেব তদীয় সুবিধ্যাত Ea দ্বিতীয় 
সংস্করণে ১৮১৭ সনে বাঙ্গলার জীবিত পণ্ডিতমণ্লীর মধ্যে সর্ববশেষ্ঠ তিন জন মাত্র মহাপত্তিতের 
নামোল্পেখ-করিয়াছেন-__নবন্ধীপের শিবনাথ বিস্তাবাচস্পতি, কলিকাতার রঘুমণি বিস্তাভূষণ 
এবং অনস্তরাম বিদ্ঠাবাগীশ।৯ আশ্চর্ষোর বিষয়, স্থবিখ্যাত মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালঙ্কারও জীবদ্দশায় ' 
পাণ্ডিত্যে ইহাদের সমকক্ষ বিবেচিত হন নাই। বাঙ্গলায় তখনও নব্য ন্যায়ের পূর্ণ প্রভাব , 
বিরাজমান ছিল এবং তন্জরন্ত সর্বপ্রথম. মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্করাগীশের পুত্র শিবনাথের 
নামই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ্রীযুত ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিবনাথ ও 
রঘুমণি সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ তথা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।২ বর্তমান 
প্রবন্ধে রধুমণি সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগৃহীত হইল 

রঘুমণিরচিত চারিটি মাত্র গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লিখিত হইল । | | 
. ১। দ্ম্তকচক্জিকা__বা্গলার স্মার্ডসম্প্রদায়ের চিরস্তন প্রসিদ্ধি অনুসারে “মহা- 
মহোপাধ্যায় কুবের*-রচিত এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা রঘুমণি বিদ্যাভূযণ বটে। এই গ্রন্থ 
রচিত হওয়ার পূর্বে বাজলাদেশে সর্বসম্মতিক্রমে জনকগোত্রে চুড়াকরণের পর এবং পাচ 
" বৃংসরের অধিক বয়সে দত্তক পুত্র অসিদ্ধ হইত ।৩ এই গ্রন্থামুসারে *উপনয়নমাত্রকরণেহপি 

১1 Ward: The Hindoos, Ed. London 1822, Vel. IL. P. 485 এই এন্থের ২য় সংস্করণ প্রথম 
প্ীরামপুরে মুদ্রিত হয়_-090. 1818, পরবর্তী সং্বরণৃগ্ুলি ইহারই পুনরদু্রণ মাত্র । এই গ্রন্থে কলিকাতার ২৮টি 
চতুষ্পাঠীয় বিবরণ আছে (16. 12, 495-6 )। তদ্মধ্যে ছাত্রসংখা! সর্ববাগে ক্ষা বেশী ছিল (১৫ জন) অনস্তরাম ও 
ও মৃত্যুপ্রয়ের। "্থাট্রার ইতিহাস ও কুশত্বীপকাহিনী” (১৩৮) গ্স্থান্ুমারে ( পৃ. ১৫৪-৬ ও ২৩৮-৪২) অনভ্তরাম 
খাট্রার 'বন্যা-বংপীয় (সর্ববানম্দী মেল, কীটাদিরা। গঙ্গাগতির সন্তান )। তত্রচিত “বিবাদচন্জিকা গ্রন্থের পুধি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, পত্রসংখ্যা ৫৫ ( Eegeling £1. 0. 0৮4 0. 484 দিপিকাল ১৭১৪ শক )। প্যত্রহস্ত 
্রস্থও তঙ্রচিত হইতে পারে, (2. ». 467 )। 'তরিত “মহামুমরণধিবেক" গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ( 8. 1, 
Mitra : Votices, Vol. VII, No.2468)- কিন্ত পুশ্পিকায় যে পিতার নাম লিখিত আছে”রামচরণ স্ভায়ালঙ্কার" 
তাঁছা! খাঁচুরার বিবরণের সহিত মিলে ন!। প্রবাদ অনুসারে, কলিকাতা চিৎপুর অঞ্চলে রঘুষণির চতুষ্পাঠী ছিল; 
কিন্তু ওয়ার্ড সাহেবের চতুস্পাঠীর তালিকায় রঘুমণির নাম নাই। 

২। “সংবাদপত্রে সেকালের কথ!', ১ম খণ্ড, (২য় মং), পৃ- ৪৪-৪৫ । 


৩। প্রায় ১৫* বৎসর পূর্ব্বের একটি ব্যবস্থাপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে £ যথা, 
“জনকপোত্রাকৃতচুড়াদিসংস্কারানতীতগঞ্চবর্ষ-বিভমানত্রাতূক-পিত্মাঁতৃদ্বত্তবালকঃ পতামুসত্য! প্রিয়া 





ছত্তকপুত্রহেন গ্রহীতুং শক্যত ইতি ব্যবস্থা ৷" 
ইহাতে তিন জন পণ্ডিতের স্বাক্ষর আঁছে- ভারা জহি রামানন্দ ভর্ববাগীশ। 
ইহারা, বোধ হয় বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন। প্রবাদ, পূরণিয়ার রাঁজপরিবারে দত্তকঘটিত বিবাদকালে *্দত্তকচত্ত্িক! 


রচিত হয়। পূর্ণিমার রাজা জয়লাভ করিয়া রঘুমণিকে যে পুজার দ্বালান করিয়। দেন, তাহা! লীর্ণাবস্থায় এখনও 
বহ্রিগ্নাছীতে বিষ্তমান আছে । 


৫১শবর্ষ] ' নবদ্ধীপরাজগ্তরু রঘুমণি বিষ্যাভূষণ | ২৫ 


প্রতিগ্রহীতুঃ দত্তবকপুত্ৰত্সিত্ধিঃ” (রামজয় তর্কালঙ্কাররুত দত্তককৌমুদী, ১২৩৪ সাল, 
পৃ. ২৯৩ জষ্টব্য.)। রঘুমণির জীবদ্দশায়ই এই গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া 
শ্রেষ্ঠ ইংরেজ রাজপুরুষ কর্তৃক ( 5॥০৮]৪॥৭ ) ১৮১৪ সনে ইংরাজী ভাষায় অন্বাদিত 
এবং ১৮১৭ সনে দত্তকমীমাংসার সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল । ০০০০০০০০০০৫ 
ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন | গ্রস্থারস্ত এই :_ 

চক্দ্রিকাহন্ক্তসপ্লাতসংশযুধবাস্তচন্ত্রিকাঁ। চক্জ্িকালাম্থভাঁবেন কৃতা দত্তকচত্ত্রিকা 1১ 

মন্থাদিবাক্যবিবুতেষু বিবাদমার্গেষ্টাদশস্বপি ময়! স্বৃতিচন্দিকায়াম্‌ 

কল্যু্ুদত্তকবিধিত্ম বিবেচিতো যঃ সর্ব: স চাত্র বিততো বিবৃততো! বিশেষাৎ ॥২ 

প্রথম শ্লোকের রচন! দুরূহ এবং প্রাচীনতার বিরোধী । দ্বিতীয় শ্লোকে অনভিজ্ঞ 
বিহদ্গোষ্ঠীতে বহু বিতর্কের সা করিয়াছিল । এক মতে “শ্বতিচন্দরিকা” দাক্ষিণাত্য দেবান্ন- 
ভট্টরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে অভিন্ন ।8. বস্তুতঃ “কুবের* নামক বঙ্গদেশে একজন স্থপ্রাচীন 
্মার্ত পত্তিত ছিলেন। তাহার পরিচয়াদি আমরা প্রবন্ধাস্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ( Indian 
Culture, vol. XI, PP. 88-86) | রঘুমণি তীহারই স্বদ্ধে গ্রন্থের কর্তৃতভার চতুরতা সহকারে 
আরোপ করিয়াছেন--বস্তুতঃ “কুবের*-রচিত শ্বতিচন্দ্রিক এবং দত্বকচন্দিকা উভয়ই অলীক 
বস্তু । গ্রস্থশেষে চিত্রপ্লোক রচনা করিয়া রঘুমণি তাহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? 

র-ম্যৈয! চন্রিকা দত্বপদ্ধতের্রশিকা ল-ঘু। মনোরমা সঙ্গিবেশৈরঙ্িণাং ধর্মভারলিঃ ॥ 
ভরত শিরোমণি এবং কোন কোন সাহেব বান্গবার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ও ইংরেজ 
রাজপুরুষণণের উপর রঘুমণির এই চতুরতা স্বীকার করেন নাই ( Bggeling : 7. 0, Cat, 
, 267-8), যদিও, বিদ্যাসাগর মহাশয় ( বিধবাবিবাহ গ্রন্থের শেষে ) এবং লালমোহন 
বিদ্যানিধি মহাশয় ( সম্বন্ধনিরণয়, ৩য় সং, পৃ. ৪১৮ ও €৪৭) নিঃসংশয়ে রঘুমণির কতৃত্ব 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

২। আগমসার 2 অন্তরশাত্মীয় গ্রন্থ । ইহার একটি মাত্র পুথি বহু পূর্বে আবিষ্কৃত 
হইয্লাছিল__পত্রসংখ্যা ১০৯ ( RB, Li, Mitra ; Notices , vol, IL, No, 266) দুঃখের 
বিষয়, গ্রন্থারস্তেব অংশোদ্ধৃত শ্লোক হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ভ্রান্ত মত প্রচারিত হইয়াছে 
ফে, এই রঘুমণি বিখ্যাত স্মার্ গ্রন্থকার শ্রীনাথ আচাধ্যচূড়ামণির পুত্র রামভন্র ন্যায়ালক্কারের 
ষষ্ট পুত্র ছিলেন ( নবদ্ধীপমহিমা, ১ম সং, $১৯৮, পৃ ১২৪)*। গ্রশ্থারস্তে মঙ্জলাচরণের পর 
আছে :=- 

| নাবদ্যহ্থযয়্দালক্রতদলিতলসদ্বিদ্যবিদ্ৎসমুদ্যদূ- 
দারিজরযাক্রাবিতারিক্রমবিলবিলসৎসংপ্রতা পৈরিগর্বঃ। 
স্ায়ালক্কারবিতিরধিবিধবৃধবরত্রা তছুবৌধবিদ্যা- 
ব্যাখ্যানাবাগরবুদ্ধিযধিতদিবিব্দাচাধ্যকৈ রাষভজ্ 





মিন ১৮১৪ রীষ্টাব্দে 300১971870 দত্তকচক্্রিকার যে অনুবাদ মুদ্রিত করেন, তন্মধ্যে কুবেরের নাম কাটা 
"দেবাওতটেনর নাম বসাইয়া। দিয়াছিলেন। রর 


+ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকক [> হয় সংখ্যা 


ভট্টাচার্্য্ত তন্ত স্বপ্তণগণরবিপ্লানগোত্রাস্থপাড়- 

ধবাস্তঃ স্বত্তাস্তশাস্তেন্দিয়বিকৃতবশে! যঃ সুতঃ যষ্ঠ আসীৎ"! | 
রঘুমণির গ্রস্থাত্তরোক্ত পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, রামভদ্র 
ন্যায়ালঙ্কারের এই ষ পুত্র স্বয়ং রঘুমণি নহেন, পরস্ত তাহার পিতা “রামানন্দ বিদ্যালক্কার” ৷ 

৩। শব্দমুক্তামহাৰ্ণব : এই জুবৃহৎ অভিধান গ্রন্থই- রঘুমণির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান । 

দুঃখের বিষয়, এ যাবৎ ইহার বিবরণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে । কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেঞ্জ প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই বর্ণামুক্রমিক একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার ভার উপযুক্ত হস্তে 
অপিত হয় এবং ১২১৪ সনে ( ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ) ইহার রচন! সম্পূর্ণ হইয়াছিল।* এই গ্রন্থই 
“শব্দমুক্তামহাৰ্ণব’ বটে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অর্পিত ইহার প্রতিলিপিটি বর্তমানে 
কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে বৃহৎ ৪ খণ্ডে রক্ষিত আছে ( পুথির 
সংখ্যা 1. A, 20: গ্রন্বস্থচিতে ভ্রমক্রমে গ্রস্থকারের নাম “রঘুপতি” বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, 
পূ, ১৯৫) । রাজা রাধাকাস্ত দেবের গ্রন্থাগারেও ইহার অপর একটি প্রতিলিপি সুবৃহৎ দুই খণ্ডে 
রক্ষিত আছে। গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূয়িকা হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল। 

তদ্বতামম-হেনৃযুক্‌ কুলবুরুক্সাহেব সাম্রাজ্্যভাক্‌ 

দেশ্টে পারশবে চ সংস্কৃতরবে শান্ত্রে মহাপপ্ডিতঃ | 

বীরাণাং সদসন্বিবেচনচনশ্চাজীবিকোল্জীবনঃ 

7 , শ্রীমাংস্তিষ্ঠতি বাঁজনীতিবিপিনে সঞ্চারপঞ্চাননঃ ॥৬ 

তৎসম্মতো! নবদ্ধীপপৃজ্য(মান্)পদানুজঃ ৷ 

শ্রোত্রিয: জীরঘুমপিদেবশন্ড! সহান্থজঃ ॥৭ 

বহিগঠাঁচ্ছিপ্রীমবাসী কপ্রাড়ি-কুলসম্ভবঃ । 

যো ববামভত্র-ন্যারালক্কাবভট্টাধ্যপৌত্রকঃ ॥ 

, পুত রামানশ-বিদ্যালসকারাধধযস্ত সদ্গুরোঃ 1৮ -. ২ 
ফোবানশেবানথ শব্দশান্্রমালোক্য কোবং তমুতে স এযঃ । 
মহার্মত্যধিতমধিসারঘর্কদ্যাখিভিঃ সাধেন-)লিঙ্গবোধ(ম্‌) 1৯ 


5 
| লোকেশলোকেঘপি ভাজয়ত্তে সভাজগ্লাস্তেপি সতাজয়স্তে 1১৬ 
উদ্ধৃত ষষ্ঠ ক্লোকে কোল্ব্রক্‌ সাহেবের মনোহর স্ততিবাদ আছে এবং তাহারই প্রেরণায় 
এই গ্রন্থ রচিত হয় বুঝা যায়। গ্রস্থরচনায় তাহার সহায় ছিলেন অনুজ ভ্রাতা । জানা গিয়াছে, 





৫ | “The 15th September, 1807, records 2 minute রা Mr. EL T. Colebrooke 
announcing the completion of the Sanskrit Dicti 1160. by Chief Pundit 
Muniram Tara, and when he fell 1], by Raghumani Hatton jee under Mr. Cole- 
brooke’ direction who now recommends the grant 6f 2,000 rupees as remuneration to 
the Pundit and his assistants, ‘This amount was granted by Resolution of the*College 
Council (26th September, 1807.)—Ranking : “History of the be sea of Fort Wien 
Bengal : Past and Present, vol. xxi, July-Dec. 1920, pp. 191-92, is 


£১শ বর্ষ ] নবদ্ধীপরাজ্রগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ২৭. 


তাহার দুই ভ্রাতা ছিল, পতি তর্কবাচস্পতি ও কালী প্রসাদ ন্তায়বাচস্পতি ৷ এই গ্রন্থের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য-_বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের বহুতর গ্রন্থ হইতে সক্ষলিত উৎকৃষ্ট উদ্দাহরণ- 
পরম্পরা । বধুমণির সর্বশান্ত্রে পাণ্ডিত্য গ্রন্থের সর্বত্র প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের 
ভাবুকতার উদাহরণস্বরূপ ছুইটি মাত্র মনোহর পঙ ক্রি উদ্ধৃত হইল £ 

‘অকস্মাৎ’ পদের ব্যাখ্যায় একটি শোকার্ধ উদ্ধত হইয়াছে £-- 


অকন্মাদ্‌ রোমালীমধূপপটলীহ শ্ফুরতি যং, 
ততো মন্যে পুস্পোদগমসময়সারঃ সমুদিতঃ ! ইতি প্রাচীনাঃ | 
"দৌবারিক* পদের প্রয়োগস্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে :_ 


বহিত্বারে দৌবারিকপদমুপেতঃ কমলজ ইতি শ্তামাকল্পলত| ৷. 
র্ঘুমণির সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে এইরূপ শত সহত্র মুক্তা সঞ্চিত রহিয়াছে। 
' বর্তমানে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়াছে যে, স্বিখ্যাত ঢা. নল, 
Wilson সাহেবের Sanskrit English Dictioneryর প্রথম সংস্করণ রঘুমণির গ্রস্থেরই 
অস্থ্বাদরূপে রচিত হইয়াছিল," যদিও পরবর্তী সংস্করণে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। 
দুঃখের বিষয়, অমুক্রিতাবস্থায় রঘুমণির এই বিশাল কীত্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । কারণ,- 
W॥৪০॥ সাহেব রঘুমণির সঞ্চিত উদ্নাহরণরাজি সম্পূ্ণকূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
৪। প্রাণকৃষ্ণীয় শব্দান্ধি ই খড়দহনিবাপী স্থবিখ্যাত প্রাণরু্ণ বিশ্বামের অভি- 
প্রায়ান্ছনারে রচিত এই গ্লোকাত্মক বর্ণানুক্রমিক অভিধানগ্রন্থ, পুথির আকারে ১৭১ পত্রে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিরাট্‌ গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে হতাশ হইয়াই সম্ভবতঃ রঘুমণি 
মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাহা হইতে সার সম্কপন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভূমিকায় 
বিশ্বাসবংশের কীত্িকথা উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন £__ 
পুন্বৈতৎসহিতশ্রীমতপ্রাণকৃষ্সমাদরাৎ । 
প্রামে। ধর্দদহস্তদস্তিকতমে নায়! বহি্গক্ছকে . 
নানাধীরগুণাপ্রগণ্যনিবহৈষু'ক্তে নবস্বীপতঃ। 
পঞ্চক্রোশপথোত্তরে স্থুরধুনীতীরাস্তিকে শোভিতে 
রঃ যত্রাস্তে চ স্বধোপসোদকনদী নায় মতা গুড় গুড়ে । | 
| ন্যায়ালঙ্কারবেদ্যোংজনি কুঁমুদনয়ে রামভক্রেতি নাম! 
বন্তাসীৎ কৃষ্ণচন্দরঃ ক্ষিতিপতিরতুলঃ শিষ্য আত্ঞানুশান্তঃ | 
রামানদেতি নামাজনি অনননতত্তৎস্ুতো ষঃ কনীয়ান্‌ _ 
রর বিদ্যালঙ্কারবেদ্যঃ কুতবিবিধপুরম্চ্ধ্য আশ্চর্য্যরূপঃ ॥ 
৬। An Alphabetical Dictionary, 9 and English, by Mr. H. H. Wilson, 

being ও Tronslation of a compilation by Rughoomuni Pundit, 

App. to Lord Minto’s Discourse of Sept. ৪0, 1812 Roebuck : "Annals, DP. 336-37. 

এই অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৮১৫ সনে প্রকাশিত হয় ( Roeback £ APP. D. 82) এবং ১৮১৯ সনের 


অক্টোবর মাসে ইহা সম্পূর্ণ হয়। রঘুমণি তখন হ্বর্গী হইয়াহেন। বিজ্ঞাপনে অনুবাদক রঘুমণির ভ্রমপ্রসাদের-কথাই 
চতুমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন । * , 
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অস্য জেষ্ঠাত্মজঞ্ীযুতরবুমণিসংজ্ঞেন ধীরেণ ধীর- 
প্রামাগ্যৈরেকমান্যেন তু নতমতিন! প্রাণকৃষস্ত তস্য । 
বত্রাভিপ্রেতসিদ্ির্ভবতি চ নিতরাং জীপ্রাপকৃকীর-() . 
শবদান্ধি: পদ্যেন সম্পাদ্যত ইতি সুবিয়ঃ শোধ্যতাং শোধিতোয়ম্‌। 
j স্বীপায়িস্বীপভূশাকে শ্রীমান্‌ রধুমণিঃ কবিঃ। 
২ প্রাণকৃষ্ণীয়পন্দান্ধিনাম কোষং মমারতৎ ।... 

১৭৩৭ শকাব্দে ( ১৮১৫-১৬ খ্ৰীষ্টাব্দে ) এই গ্রশ্থরচনা আরন্ধ হয়। তিন বৎসর পরে 
(১৮১৮-৯ সনে) কাশী যাওয়ার পথে রঘুমণি দ্বর্গা হইয়াছিলেন।* সুতরাং শব্দান্ধিই 
তাহার শেষ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। আমাদের ধারণা, অমুসন্ধান করিলে রঘুমণির 
আরও গ্রন্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে -- 

এই মহাপত্ডিতের ছাত্রমগ্ডলী এক সময়ে বেশময় ব্যাপ্ত ছিল সন্দেহ নাই। বর্তমানে 
কাহারও নাম সংগ্রহ করা ছুঃসাধ্য ৷ প"্ভৃদেব-চরিত” গ্রস্থাস্থসারে ভূদেবের পিতা! বিশ্বনাথ 
তর্কভূষণ রঘুমণির ছাত্র ছিলেন এবং মৃত্যুঞ্রয়পুত্র রামজয় তর্বালঙ্কার ও ভরত শিরোঁমণিও 
একই সময়ে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ইহা সর্বাংশে প্রামাণিক উক্তি বলিয়া মনে হয় 
না-) কারণ, ভরত শিলৰ (জন্ম ১৮০৪ খ্রীঃ) রঘুষণির মৃত্যুকালে বাল্যকাল অতিক্রম 
করেন নাই। 

রঘুমণির একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন--রঘুরাম শিরোমণি বন্দাবংশীয়, ফুলিয়ামেল 
বামেশ্বরসন্তান। তিনি "দায়ভাগার্থদীপিকা” নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ "লুইস. প্রীননিষ্* (?) 
নামক সাহেবের নির্দেশে রচনা! করেন। গ্রন্থারস্তে আছে :-- 

বিদ্যাভূষণবিখ্যাতঃ ষীমান্‌ রঘুমণিঃ সুধী: । 
- সর্ধবদেশ্ষু বিখ্যাতঃ সর্কশান্বিশারদঃ ॥১ 

বিপ্রিশ্ীরধুরামেণ তচ্ছাত্রেণাতিষত্বতঃ। 

ক্ৰিয়তে দায়ডাগার্থদীপিকা boy 1২ 


ঃ কন না সী হিরা 


ইহা রঘুমণির জীবন্দশায়ই রচিত হইয়াছিল বুঝা যায় (ঢা. P. 98৪৮7, Notices, vol 
I, N০0. 168) | এই গ্ৰন্থ ১৮২২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১ (‘সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা» প্রথম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৯ )। 


৭। রধুমপির নিস উক্লি অনুসায়ে ৩ মে ১৮০৪ ইং সনে তাহার বরস ছিল “প্রায় ৪৮-। সুতরাং মৃত্যু 
কালে ডীার বরস মাত্র ৬২-৩ হইয়াছিল। ১১৯৬ সনের মাধ মাসে তিনি কাশীযাত্রা করেন এবং দীর্ঘ, ১৩ বৎসর 
পরে ১২০৯ সমের আঁখিন মাসে দেশে ফিরিয়া আসেন। Vids Collector of Nadia’s Letter dated 12 
ইনি) 


৫১শ বর্ধ] - _ নবদ্ীপরাজগ্রু: রঘুমণি বিদ্াভৃষণ : . ২৯ 

- উপসংহারে আমরা রঘুমণির কুলপরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি স্বয়ং 
স্পষ্টাক্ষরে লখিয়াছেন যে, তিনি (বাটীয়শ্রেণী, বাৎস্তগোত্র ) “কাণাড়ি” নামক “শ্রোত্রিয়* 
বংশের লোক এবং তাহার পিতামহ *রাম্ভত্র ম্ায়ালঙ্কার* নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু 
ছিলেন। বংশের এই ধারা ভঙ্জন্ত “রাজগুরু ভট্টাচার্য্য" নামে সম্মানিত। পকাঞ্ধাড়ি” 
বংশের আদিস্থান যশোহর জেলার *লারল* গ্রাম এবং তথা হইতে নানা স্থানে এই বংশ 
ছড়াইয়া গিয়াছে । বিদ্যানিধি মহাশয় (সন্বদ্ধনির্ণয, ৩য় সং, পৃ. ৫৪৪-৫১) এই বংশের 
কুলকথা ও বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন । দুঃখের বিষয়, মূল কুলপন্ত্রীর সহিত পরিচয় না 
থাকায় উক্ত -বিবরণ সর্বত্র প্রমাণসিন্ধ হয় নাই। রামানন্দের উপারি *ন্যায়রত্ব লিখিত 
হইয়াছে । আমরা! রঘুমণির ধারাটিমাত্র বিশুদ্ধভাবে উদ্ধৃত করিলাম। সাহিত্য-পরিষদে 
নবসংগৃহীত সাঞ্চাডাঙ্গার স্থবৃহৎ কুলগ্রন্থে এই বংশের নামমালা পাওয়া গিয়াছে এবং তথায় 
রামানন্দের উপাধি যথাযথ “বিদ্যালক্কারণ্ই লিখিত আছে। রঘুমণি তাহার পূর্বপুরুষ 
'পকুমূদের* নাম করিয়াছেন। এই কুমুদ স্তায়বাগীণ বিখ্যাত কুলীন চৈতল চন্দ্রশেখর বিদ্যা- 
লক্কারকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ‘যশস্বী হইয়াছিলেন (সাক্চাভাঙ্গার কুলপঞ্ভী, ৩৪২ ক 
পল্প )। পরিষদের অপর একটি কুলগ্রস্থাুারে ( ১৮১৫ খ সংখ্যক পুথির ৩৩০ খ পত্র) 
মুখবংশীয় “ফুলের রাজ!* মধুসূদন ভর্কালক্কার এবং বিষ্ণু সিদ্ধান্ত ভ্রাতৃযুগল ও কুমুদ 
স্তায়বাসীশের দৌহিত্র ছিলেন এবং তৎ্সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মনোহর কুলকারিকা প্রচারিত 
হয়: 

পুণ্যবতী যশোদারে কুমুদের কন্যা 
ছুই বিষ্ণু প্রসবিল! পৃথিবীর ধন্যা। 


কুলগ্রন্থে শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ হয় না। কচিৎ কোন কোন 
কুলগ্রন্থে পৃথক্‌ ক্রোড়পত্রে যাহা পাওয়া যায়, তদ্ৃষ্টে বিদ্যানিধি মহাশয় কতিপয় শ্রোত্রিয় 
বংশাবলী আদিশুরের সময় হইতেই মুদ্রিত ফরিয়াছেন। আমরা বিশেষভাবে আলোচনা 
করিয়া এখন দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহাদের একটিও প্রামাণিক নহে। আমরা 
ভজ্জন্য “কাব্রাড়ি* বংশের সন্দিষ্ক প্রথমাংশ বাদ. দিয়া প্রামাণিক অংশই উদ্ধৃত করিলাম : 
যদুনন্দন বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র গোপাল ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী, ( প্রভৃতি ), তৎপুত্র কুমুদ স্যায়বাসীশ, 
তৎপুজ রঘুনাথ সিদ্ধাস্তবাগীশ ( প্রভৃতি ), তৎপুত্র কৃষদব . বিদ্যাবাগীশ, তৎপুত্র রামচন্দ্র 
তর্কালক্কার, তৎপুত্র রামভদ্ স্তায়ালঙ্কার (মৃত্যু, আশ্বিন, ১১৬৫ ) ( প্রভৃতি ), তৎকনিষ্ঠ পুত্র 
রামানন্দ বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু, জ্যৈষ্ঠ ১১৮৫), তৎপুত্র রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (মৃত্যু, পৌষ 
১২২৫ )। তারানাথ ভর্কবাচম্পতি মহাশয় কুমুদ ন্যায়বাগীশের ভ্রাতা কমলাকাস্ত সার্কভোমের 
অধস্তন নবম পুরুষ ছিলেন। এই বংশে রঘুমণি ব্যতীত আরও গ্রন্থকার আবিভূ্তি 
হইয়াছেন। আমরা বাহল্যবোধে তদ্বিবরণ লিখিলাম না। রঘুমণির একমাত্র পুত্র কাশীশ্বর 
নায়রত্বও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। -১৭৭৫ শকে মুদ্রিত “পতিতোক্ষারবিষয়ক ব্যবস্থা- 


৩৪ | | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম, ২য় সংখ্যা 


পত্রিকায়” তাহার স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়--“শরীকাশীশ্বর দেবশর্শশাম্‌ সাং বহির্গাছী” (পৃ. ১৮)। 
তিনি এবং বঘুপতির পুত্র বৈদ্যনাথ শিরোমণি ও কালীপ্রসাদের পুত্র কষ্ণদেব ন্যায়বাগীপই 
রাজপুরুবংশের এই কনিষ্ঠ ধারার শেষ পণ্তিত। বর্তমানে রঘুমণি ও তাহার ভ্রাতার প্রপৌত্র 
প্রভৃতিরা জীবিত আছেন বটে, কিন্ত তাহাদের পূর্ববগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে। নবহবীপের 
রাজার! পুকুষাঙ্ক্রমে ব্রদ্মোত্তর প্রভৃতি দান করিয়া এই বংশটীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন । রাজা 
রঘুনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কতৃক ৫ই মাঘ ১০৭০ সনে ( ১৬৬৪ খ্রীঃ) রঘুনাথ সিদ্ধাস্তবাগীশকে 
প্রদত্ত ভূমিদান তন্মধ্যে প্রাচীনতম (নদীয়া কালেক্টরির ৪৩২৮৩ সংখ্যক তায়দ্বাদ দ্রষ্টব্য 
যশোহর জেলার জলদহ পরগণার কাদবিলি গ্রামে ১০০ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়)। রাজ! 
রুদ্ররায় কৃষ্দেব বিদ্যাবাগীশকে বাগোয়ান পরগণার রঘুনাথপুর গ্রামে ১৬৬৩ জমি দান 
করেন (৪৩২৮৬ সং তাঁয়দাদ ) এবং পরবর্তী রাজা রঘুরাম, ( ১১২৪ সনে ) এবং বামজীবন 
(১১১১ সনে ) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারকে ভূমি দান করেন ( ৪৩২৮৯-৯ সং তাকদাদ্র )। কিন্তু 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের দানের তুলনায় এই সকল পূর্বতন দান অতি সামান্য । রামভন্র ও তাহার, 
পুত্রপৌত্রকে তিনি নানা সময়ে যে পরিমাণ ভূমি দান করেন, তাহা প্রায় তুলনারহিত। 
২৭ কাণিক ১১৩৬ সনে ( ১৭২৯ খ্রীঃ) বাগোয়ান পর্গণার দোগাছি প্রভৃতি গ্রামে ৩২০*/ 
বিঘা ভূমি রামভদ্রের নামে প্রদত্ত হয়। আমাদের অগ্মান, দীক্ষাগ্রহণকালেই কৃষ্ণচন্দ্র এই 
বিপুল দান করিয়াছিলেন ( ৪৩২৭৩ সং তায়দাদ )। - রামভন্্রনামীয় শেষ দানপত্রের তারিখ 
২৪ আবাঢ় ১১৬১ সন (৪৩২৮৪ সং তায়দাদ )। আমরা বাহুল্যবোধে অন্যান্য দানের কথা 
_লিখিলাম না। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় ই রঘুমণি লনবপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কারণ, ১১৮৬ সনের : 

৮ পৌষ তিনি “রঘুমণি বিদ্যাভৃষণ ভট্রাচাধ্য*কে পলালী পরগণার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ৬০*/ 
বিঘা ভূমি দান করেন (৪৩৩৪৫ সং তায়দাদ )। রাজগুরুগোষ্ঠীর সাধন ও পাপ্তিত্যবলে এক 
সময়ে বহিরগাছি গ্রাম নদীয়া জিলার বৃন্দাবনধামে পরিণত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীর 
শেষ ভাগে ইহার শোচনীয় অবনতি প্রত্যক্ষ করিয়া মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ 
মহাশয় “বকদৃত* কাব্যে রাজগুরু-বংশের শেষ কবি ও পণ্ডিত মধুস্থদন তর্কপঞ্চাননের 
বর্ণনোপলক্ষে আপেক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন £-_ 


বৃ্ারণ্যপ্রতিনিধি-বহি্গচ্ষসংজের বনেইস্সিন্‌ 
একো মান্রং বিলসতি মধুস্তর্কপঞ্চাননাখ্যঃ। 
রোগৈর্জাবশ্মতে ইব গুরোরম্ববায়ে বিষষগরঃ 
পক্ষাধাতাদচরণতয়া কেবলং বলিশ্ততীহ | (১৪ শ্লোক) 
পরিশেষে আমরা রঘুমণি সম্বদ্ধে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের মনোহর প্রশস্তি-ক্লোকিটি উদ্ধৃত 
করিলাম := 


অশ্থিন্‌ গ্রামে নৃপগুরুকুলে রামভতরস্য -পৌক্রো 
ভূবিখ্যাতো রঘুমশিরভূৎ সর্বশাহার্ঘদর্শী । 


৫১শ বৰ্ষ ] নবদ্ধীপরাজগুরু রঘুমণি বিদ্তাভূষণ . ৩3 


ভূরিগ্রস্থানিহ হি বিবিধান্‌ সম্প্রণীয় প্রভূতান্‌ 
কীত্তিস্তস্তানিব- জগতি যঃ স্বাপয়ামাস ধীরঃ 8 (১২ শ্লোক ) 





* রঘূমণির ভাতা রঘুপতি তর্কবাচম্পতির প্রপৌন্র বহিরগাছীনিবাঁসী শ্রীযুত রামচজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে 
টাং যত গ্রস্থারস্তে তৃতীয় ল্লোকের 'শেষার্্ধ ও চতুর্থ প্লোক 
4 পি 


এই বিকুচজই সভা পণ্ডিত ছারা বৃহৎ “সর্দার” প্রস্থ (1. 1240) রচনা! করাইয়াছিলেন। ১৭০৫ শ্রকে 
(১৭৮৪ হর) তাহা সম্পূর্ণ হয়। আগমসারও এ সময়ে ১১৯৬ সনে €১৭৯* খ্রীঃ) রঘুমণির কাণী যাওয়ার 
টি লি হরি রঘুমণিয় ভন্গুরু পিতৃব্য সম্ভবতঃ "তত্্রপ্রমৌদ”রচয়িত (14. 260 রামেশবর 
তর্কবাদীশ। 


- আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

তত্ববোধিনী সভা এবং কলিকাতা (-পরে, আদি ) ব্রাঙ্মপমাঞ্জ গঠন মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের অপূর্ব কীর্তি । তাহার এই কাধ্যে ধাহারা সহায় হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
আনন্দচন্দ্র বেছাস্তবাগীশের.নাম উল্লেখযোগ্য । আনন্দচন্্র সংস্কৃত শান্ত সপত্তিত ছিলেন; 
ইহার দর্শন ও তত্ববিভাগীয় বনু গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন, কতকাংশ বাংলা ভাষায় 
অন্থবাদও করেন । সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বধ কাহিনীর বঙ্গানুবাদ তিনি পুম্তকা দিতে 
নিবন্ধ করেন। আনন্দচন্দর প্রধানতঃ মহধি দেবেন্্রনাথের সহকারিরূপে কার্ধা করিলেও, এ 
সকল তাহার জীবনকে অধিকতর কীর্িময় করিস্বা বাখিয়াছে। | | 

আনন্দচন্দ্রের জম্মকাল সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে মৃত্যু তারিখ হইতে গণনা 
করিলে তাহার জন্ম-সন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে হয়। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া 
গ্রামে আনন্দচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা গৌরহরি চূড়ামণি সেকালে একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 

আনন্দচন্দ্রের প্রথম চব্বিশ বৎসরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। 
তিনি এই সময়ে পিস্ৃৃদেবের, কি অন্ত কাহারও নিত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকিবেন। ' 
দেবেন্ত্রনাথ "আত্মজীবনী*তে লিখিয়াছেন : 

তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধন্দের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল মুবিজ্ঞ, 
লোকের নিতান্ত অভাব ছিল । অতএব, শিক্ষা দিবার জন্ ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্ভোগ করিলাম । 
বিজ্ঞাপন দিলাম, খিনি সংস্কৃত ভাষার নিদ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ববোধিনী 
সভায় থাকিয়! শিক্ষা লাভের জন্গ ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষাব নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন 

[ রামচন্দ্র ] বিভ্তাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্র ও তারকনাথ 

মনোনীত হইলেন । আমি এই ছুই জনকেই খুব ভালবাসিতাম। আনন্চন্দ্রের দীর্ঘ কেশ 

ছিল বলিয়া তাহাকে আদরের সহিত স্ুকেশা বলিয়া ডাকিতাম। (পৃ. ৮১) 

, ইহা! অনুমান ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্বের কথা । দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসরের ২১শে ডিসেম্বর যে কুড়ি 
জন সঙ্গী লইয়া ব্রাহ্মবন্ম-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে আনম্বচন্্র বেদাস্তবাগ্ীশকেও পাই। 
দেবেন্দ্রনাথ তথা তত্ববোধিনী সভা এই সময়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্ছে বিশ্বাস করিতেন। -কিন্ত 
বেদ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই অল্প, বঙ্গদেশে বেদচর্চারও সুবিধা ছিল না। 
এ কারণ সভার পক্ষ হইতে বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্ চারি জন চাত্রকে কাঈীধামে 
প্রেরণ করা হইল । এই চারি জনের মধ্যে প্রথমে গেলেন (১৭৬৬ শকে) আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্ত- 
বাগীশ। তিনি চারি বৎসর কাল বেদ অধ্যয়ন করেন। কামধামে থাকিয়া আনন্দচন্্ 
বেদের কোন্‌ কোন্‌ অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ “আত্মনীবনীতে” সে সম্বন্ধে 
এইরূপ লিখিয়াছেন i 

চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ .ও বেদ শিক্ষার অন্ত কাশীতে পাঠান হইয়াছিল; তন্মধ্যে 


৫১শ বৰ্ষ ] - আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ ৩৩" 


"" শীযুক্ত আনন্দচন্ত্ৰ বেদাস্তবাগীশ উপনিযদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতা 
শ্বতর, বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ, 
বেদাস্তদর্শন বিষয়ে সটীক সুত্র ভাষ্য, বেদান্ত পরিভাষা, বেদাস্তমার, অধিকরণমালা, সিদ্ধাস্তলেশ, 
পঞ্চদশী ও সটীক গীতাভাষ্য, কৰ্ম্ম মীমাংসার মধ্যে তত্বকোঁমুদী, অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে 

' ফিরিয়। আইলেন। (পৃ. ১৫৩) K I 
বেদ-চর্চ্চা প্রত্যক্ষ-করিবার জন্য ১৮৪৭ শ্রীষ্টাবের শেষ ভাগে দেবেন্্রনাথ কাশী গমন 

করেন। ফিরিবার সময় আনম্দচন্দ্রকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসেন। অন্ত তিন জন ছাত্রকেও 
পর বৎসর ফিরাইয়া আনা হয়। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, “ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্্রকে 
শাস্সে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান্‌ ও নিষ্ঠাবান্‌ দেখিয়া! বেদাস্তবাসীশ উপাধি দিয়া ্রাঙ্মদমাজের 
উপাচাৰ্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম ।” ( আত্মজীবনী, পৃ. ১৫৪) 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আনন্দচন্্র তত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯-৫৯) ও কলিকাতা 
্রাঙ্মদমীক্ উভয়েরই কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন | তববোধিনী সভার অধীন গ্রস্থাধ্যক্ষ- 
সভা হইতে শ্রীধর বিদ্যারত্ব অবনর গ্রহণ করিলে তৎপদ্দে ১৭৬৯ শকের মাঘ মাসে আনন্দচজ্র 
সদস্য নিযুক্ত হন ১৭৭* শকের প্রথম হইতেই তাহাকে ত্রাক্ষমমাজের উপাচাধ্যন্ূপেও 
কাৰ্য্য করিতে দেখিতে পাইতেছি। এই সনের ১৪ই শ্রাবণ দিবসের বিশেষ অধিবেশনে 
আনন্দচন্ত্র তত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ॥* 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তত্ববোধিনী সভা বহিত হয় এবং ইহার সমুদয় কার্য্যভার 
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন। আনন্দচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্ধদমাজের সহকারী. 
"সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। তদবধি এই পদে কার্য করিয়া তিনি ১৭৮৫ শ্রকের নই 
অগ্রহায়ণ (১৮৬৩) অবসর গ্রহণ করেন।*" তাঁহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্ত আনন্দচন্দ্রকে অবসর লইয়া অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। 
সমাজের কন্মপদ্ধতি লইয়া দেবেন্্রনাথের সঙ্গে মতখৈধতা হেতু কেশবচন্ত্র সেনের নেতৃত্বে 
এক দল ব্রাহ্ম বিভিন্ন কর্শকর্তৃপদ ছাড়িয়া দিলে, প্রতাঁপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ 
করেন। তখন ১৭৮৬ শকের শেষ ভাগে আনন্দচন্ত্র পুনরায় এই পদে নিযুক্ত হইলেন। 
কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজের সম্পাদক দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিয়ের বিজ্ঞপ্তিটিতে এই 
নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয় : পি 

উষ্টীদ্িগের অন্ুমত্যন্থসাবে শ্রীযুক্ত নো পাকড়াদী মহাশয় তত্ববোধিনী সভার 
সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দচন্্র বেদাস্তবাগীশ মহাশর কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজের সহকারি 

সম্পাদক হইলেন 1. 

১৭৮৯ শকের আষাঢ় পর্যস্ত আননচজ্ একাই “সহকারী ন্গাদকের কায করিয়া: 
ছিলেন। এই সনের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি ও নবগোপাল মিত্র উভয়ে সর 
হইলেন  ** * 

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-_ভাল্র ১৭৭* শক । প* ওঁ-অপ্ৰহায়ণ ১৭৮৫ | EN ১৭৮৬- 
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রাজনারায়ণ বস্থর সভাপতিত্বে এবং জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্রের 
সম্পাদনায় ১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে ব্রাহ্মবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অধীনে একটি 
বরক্মবিদ্যালয় ছিল, এখানে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইত । আনন্দ- 
চন্দ্র চতুর্থ রুবিবারে বেদাস্ত ও অন্থান্ত হিন্দু শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেন 1» 
আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ মহযি দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশ্বস্ত সহকারী ও অনুরক্ত ভক্ত 
ছিলেন । নব্য ব্রাহ্মদল ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে ১৭৯০ শকের পৌষ মাসে কলি- 
কাতা ব্রাক্মদমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করেন । কেশবচন্র ব্রাহ্মবিবাহ আইন সরকার 
কর্তৃক বিধিবদ্ধ করাইতে চাহিলে আদি ত্রা্দমাজ তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলেন। আনন্দ- 
চন্দ্র শাস্ত্রীয় উক্তি উদ্ধার করিয়া এবং পণ্ডিতগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ- 
প্রবর্তিত বিবাহ যে হিন্দুশাস্তসন্মত, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন । আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে মহত 
অন্তত্ৰ বলিয়াছেন ঃ 
ছা 
না, কাউকে আমল দিতেন না | " 
্রাক্মদমাজের কার্য ব্যতিরেকে শাস্গ্রস্থ সম্পাদনও যে আনন্বচঞ্জের জীবনের একটি 
উদ্দেন্ত ছিল, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে তাহার 
সম্পাদনায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র ছাপ্নান্ন বৎসর বয়সে ১৭৯৭ শকের (১৮৭৫) 
১ আশ্বিন দিবসে তাঁহার এই কর্মময় জীবনের অবদান হয়। তাহার মৃত্যুতে তত্ববোধিনী 
পত্রিকা ( কাণিক ১৭৯৭ ) লেখেন ঃ 
: আমর! শোকার্ত ঘদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদি ব্রাক্মসমাজের 
আচাৰ্য্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনদ্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে 
পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার সৃত্যুসময় তাহার বয়ক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যৌবন 
কালাবধি মৃত্যু পথ্যস্ত নিরবচ্ছিন্ন আদি ত্রাহ্মসমাজেবই কার্য করিয়াছিলেন। প্রায় বন্িশ বৎসর 
হইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কামীতে বেদাধ্যয়ন জঙ্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বার! প্রেরিত 
হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় _অবস্থিতিপূর্ববক অধর্ক বেদ এবং বেদাত্ত-দর্শন বিশেষ 
কূপে অধ্যয়ন করিয়া! কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন শান্তজ্ঞ তেমনি কাধ্যদক্ষ 
ছিলেন । তিনি সমাজের বৈষয়িক ও আচার্যের কর্শ্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন । 
- তাহার শান্জ্রতা নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দু সমাজের একজন শ্রদ্ধের ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি 
_ পঞ্চদধী, বেদাস্তসার, উপনিযদ্ধ ও ভগবদপীত৷! গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্েশে 
্রহ্ম্জান আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উদুক্ত করিষা সিয়াছেন। এক্ষণে তাহার শ্তায় বেদাস্ত- 
দর্শনবিৎ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এ সকল প্রস্থ ব্যতীত তিনি ব্রাজ্মবিবাহের শান্তুসিদ্ধতা 
. বিষয়ে একখানি ক্ষত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাক্ষবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্ম- 
. সমাজের বিবাহপ্রণালীর শান্জ্রসিন্কতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ব কৰিয়াছিলেন' এবং তদ্বিষয়ে 
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হউসরের আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ ৩৫. 


পঞ্জিতমণ্ডলীর নিকট কুভকাধ্য হইয়াছিলেন? “তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী* ব্যক্তি 
- ছিলেন। ' তাহার পরলোকগ্রমনে সমাজেব বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে | ঈশ্বব তাহার আত্মার মঙ্গল 


ককুন। 
" গ্রস্থাবলী- রচিত ও সম্পাদিত 

| বাংল! 
বৃহৎকথা। প্রথম ধণ্ড। ১৮৫৭। 

এ 1 দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮। 
আনন্দচন্দ্ৰ প্রথম থণ্ডের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন : 

বৃহৎ কথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা সৌমদেব ভট্ট কৃত সংস্কৃত বৃহৎ- 
কথা অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্ত সংস্কৃত পুস্তকে যেরূপ 
সীতিক্তমে নীতি বিষ সকল লিখিত আছে ইহাতে সেই রূপেই সঞ্চলিত হইয়াছে। অশ্লীল ও 
অলোঁকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতি বিষয়ক মনোহর গল্প সকল গ্রহণ করা সিয়াছে। 

কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাযামুবাদক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের 
অনুমত্যমুসারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাদ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রেববেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্র- 
হাতিশয়ে আমি ইহ! লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা 
বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহা সর্ার পরিগৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করির। 
মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান। ১৮৫৯। 

মহাভারতীয় শকুস্তলোপাখ্যান যুক্ত আনপচন্্েস্তবাগীশ কর্তৃক অবিকল অনুবাদত 
হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহাতে হুত্নস্ত রাজা ও শকুস্তল! প্রভৃতির চারিখানি 
চিন্তিত প্রতিমূর্তি নিবেশিত হইয়াছে ।--তম্ববোধিনী পত্রিকা, আখিম ১৭৮১) * 
দশোপদেশ। ১৮৭০1 

৭১৭১১ শকের ১ মাঘ অবধি ১* মাধ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রান্ধাধর্শের ব্যাখ্যানপূ্কাক 
যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে একত্র সংকলিত হইল ।” 

দশম উপদেশ আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাগীশের ৷ 
ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক । ১৮৭৩ ৷ - 


Ps BOER OS TNE EOE EEE EE 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ।--তত্ববোধিনী পত্রিকা, মাধ ১৭৯৪ শক । ই 


মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবঙগী। ১৮৮১। 

" আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বস্তু সম্পাদিত । | 

বাজনারায়ণ বস্তু বৈশাখ ১৭৯৫ শকের তত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখেন, “মহাত্মা রাজা: 
রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থদকল ছুপ্রাপ্য হওয়াতে তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ 
করা যাইতেছে” ্স্থাবলী প্রকাশ আরস্তের অল্পকাল পরেই অন্তর সম্পাদক আনদচন্ 
পরলোকগমন করেন। 








* আনন্দচজজ স্বগ্রামবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারণের অন্য লিজ ব্যয়ে একটি দিক! খনন করাইয়াছিলেন' 


. ৩৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকাঁ - [ ১ম; ২য় সংখ্য! 
সংস্কৃত ও বাংলা 
বেদাস্তসার £ | পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য শ্রীনদানন্দকৃতঃ | বঙ্গভাষাম্বাদসহিতঃ | 
শরীন্দিংহ সরস্বতীকৃতা সুবোধিনী নামী | জীরামতীর্গ্রযতিবিরচিতা বিদ্বন্মনোরঞ্রিনী | নায়ী 
' টীকা চ | তথা | হস্তামলক গ্ৰন্থ৷ | বঙ্গভাষামুবাদসম্বলিতঃ | প্ৰীমন্তগবৎ পুজ্যপাদবিরচিতা! 
- তন্টীকা চ | ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭১ শক [১৮৪৯] ৷ | 
আনন্দচন্দ্ৰ ‘অয়ুষ্ঠানে' লেখেন £ । 
অনেক দিব হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা লুপ্ত হওয়াতে" সুতরাং 
তাহার প্রস্থ সকলও হুষ্পাপ্য হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষ্ণে অনেক ভদ্র সন্তানের! বেদান্ত শান্্রের মর্্ 
_ জানিতে ইচ্ছ! করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাব পূর্ণ করিতে দুরহ বোধ করিতেছেন । 
অতএব এইক্ষণে সুস্রান্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি সুলভ-করা' অতি আবশ্যক বোধ হয়, ' 
কিন্তু সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এ বিষয় সুমম্পন্ন হওয়া দুষ্কর । - 
কেবল সংস্কৃত মাত্র মু্রাঙ্চিত করণে অনেক বিবয়ীর অসন্মতি অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, 
বিষ্ার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন এ প্রযুক্ত বাজলা সাধু ভাষায় অমুবাদ সহিত এবং 
ক্থবোধিনী ও বিন্তম্মনোরঞ্জিনী উভয় টীকা সম্বলিত বেদাস্তসার প্রস্থ দুই টাক! মূল্য স্থির .করিয়া 
প্রথমতঃ মুক্সিত করিতে প্রবৃত্ত হটুলাম, পরে সাধারণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশ: 
' পঞ্চদৰী ও সুত্তভাব্য প্রভৃতি বেদান্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হইবে... 
১৭৭* শকের ১ শ্রাবণ দিবসীয় এই উক্র প্রস্তাবাসুদারে বেদাস্তসার গ্রন্থের মুত্রাঞ্চিত কবণ 
সমাপ্ত হইল,--। 
 পঞ্চদশী। ১৭৭৪ শক [১৮৫১] 
ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৬২ |" 
বেদাস্তার্শনম্‌ । প্রথম খণ্ড । ১৭৮৪ শক [১৮৬২]. : 
ব্রহ্মমীসাংসা--শারীরক সুত্র, শাঙ্কর ভাষ্য ও আনন্দগিরি টাকা এবং বাঙ্গলা ভাষা অনুবাদ 
" সহিত খণ্ড খণ্ড কৰিয়| মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে তাহাব প্রথম খণ্ড' অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ 
হইয়াছে,':---তত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৭৮৪ শক 
§ এ । অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩] | l | 
বেদান্ত দর্শনের অন্বিকরণমাল! পুস্তব সমুদায় মুক্রিত হইয়াছে, ..-__তত্ববোধিনী পত্রিকা 
তাক, ১৭৮৫। 
| সংস্কৃত 
মহা নির্ব্বাণ ভন্তরম্‌। পুর্ব্বকাণুম্‌। সার রা ভারতী বিরচিতযা 
টাকয়| সহিতম্। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাছুরস্ত ঈহিদৃ্াহিদারং ৬আনমদচন্ত্র 
বেদাস্তবাগীশেন সংস্কভম্। ১৭৯৮ শক। 
পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। “তত্ববোধিনী ‘পত্রিকা’ শ্রাবণ কিন 
ইহা প্রথম সমালোচিত হয়। তখন আনন্দচন্দ্রের সহযোগে হেমচন্দ্র ভট্টাচাখ্ের (বিদ্যারত্ব). 
নামও সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ।- পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” আছে 


৫১প বর্ষ] আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ ৩৭ 


~ তন্ত্রশান্ত মধ্যে মহানির্ববাণ তত্ব একখানি অতি প্রধান গ্রন্থ । ইহাতে ব্রক্মোপাসনা, 
কৌলিকোপামন।, গান ধর্ম, দশসংস্কার প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণিত রহিয়াছে । অন্যান্য তন্ত্রের ন্যায় 
ইহারও ভাষা অতি সরল। পাঠকগণ অধ্যয়ন কালে অনায়াসেই সমস্ত ভাব হদয়দদম করিতে 
_ পারেন। যাহার! তন্ত্র শাল্সের মর্স্মাবগত হইতে ইচ্ছা! করেন, তাহার! ইহ! দ্বার! বিশেষ ন্ুখান্ভব 
করিতে পারিবেন। | | 
প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি মুক্রিত করিবার প্রথম বত্ব করা হইয়াছিল। কিন্ত 
তৎকালে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ না হওয়াতে উহা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে 
১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে জেলা ২৪ পরগণাব অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী রাজা নৃপিংহচন্দ্রদেব 
রায় বাহাদুরের বংশীয় জরীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়েব পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও 
কলিকাত। আদি ত্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই ছুই খণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। 
এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্ব্বাণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল। কিছু দিন 
পরে মহাত্মা বাজ। রামমোহন বায়ের পুস্তকালয় হইতে আব এক খণ্ড সটাক দেবনাগর হস্তলিপি 
প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন পূর্বামুপ্রিত কতিপয় ফর্শ্মা পরিত্যাগ কবিয়! পুনর্ববাব প্রথম হইতে 
সটাক মুক্রান্থপ আরম্ভ কর! হয়। অনস্তর যন্ত্র পরিবর্তন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পূর্ণ গ্রন্থ একেবারে 
প্রকাশে বিলম্বের আশঙ্কা করিয়া খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংস্করণে টীকানুষায়ী 
পাঠ মূলে সন্মিবেশিভ'করিয়া অন্তান্ত পাঠক মহাশয়দের সুবিধার জণ্ নিয়ে সন্নিবেশিত করা 
| রি 
টিটি তাজা সহকারী সম্পাদক পত্তিতবর ৬আনন্মচন্ত্র বেদাস্ত- 
বাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক শ্রীযুক্ত হেমচন্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কৃষ্নগরের অন্তর্গত দোগান্ধী 
নিবাসী ৬কালীকিস্কর বিস্তারক্ধ মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্্টিটিউসনেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কষ্ণধন বিদ্যাবতু 
মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের সংস্করণ -কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেদান্তবাগীশ 
মহাশয় সংস্করণ কাধ্যের অধিকাংশ সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়! গ্রন্থমূখে তাহারই নামোল্লেখ কর! 
গেল। 
ভগ্গবদ্গীতা। ১৮৮২ €)। 
ইহা আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ ও জানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে সম্পাদন করেন। 
আনন্দচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ এসিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত 81911017908 Indico গ্রস্থ- 
মালার অন্তর্ভুক্ত কয়েকথানি গ্রন্থও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই গ্রস্থগুলি এখনও দেখি 
নাই। বিভিন্ন তালিকা হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশকাল জানা যাইতেছে । বেঙ্গল 
লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-তালিকায় প্রদত্ত প্রকাশ-কাল প্রধানত; অন্তুহ্কত হইল £ 


১ম খণ্ড 0?) 
ks বিদ্যারত্ব সহযোগে সম্পাদিত । 
এ ২-৪ খণ্ড ১৮৬৮,-৬৯ 
ll ভাগ্য মন্থাব্রাজণ, ১-১২ খণ্ড ১৮৬৯৭ ৪ 
গর, উত্তর ভাগ . ১৮৭৪ (7). 
»১-৭ খণ্ড ১৮৭০ 


এতছ্যতীত ১৮৭০-৭১ সালে ধৰ্ম্মসহন্ধীয় ২১৩, ২১০, ২১৪ ও ২২৫ সংখ্যক গ্রশ্থও তিনি 
সম্পাদন করেন। 


জেলা চৰ্বিশ পরগণার উপভাষা 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপভাষা! প্রচলিত | এই প্রবন্ধে বসিরহাট 
মহকুমার হাড়োয়া থানার উত্তরাংশ ও বারাশত মহকুমার দেগঙ্গ৷ থানার পূর্বাংশ স্থানের 
প্রচলিত উপভাষা আলোচিত হইবে । ইহা আমার স্বাভাবিক মাতৃভাষা । নিয়ে এই উপ- 
ভাষার বৈশিষ্ট্য মাত্র প্রদশিত হইবে । 

ধ্বনিতন্ব। অভিশ্রুত ( ॥॥৪৷ যুক্ত ) আ, ও উচ্চারিত হয়। উং আজ, কা’ল, 
ডাল, হা’ল, হা"র, দাদ, কনে ( ক্যা ), ব’ল মাছ, শ’ল মাছ, খল ( গোরু খল খায়) ইং! 

অনেক স্থলে একারের বিকৃত আয উচ্চারণ হয়। উং ব্যাল ( বেল ), প্যাট ( পেট ), 
ম্যাগ (মেঘ), ইং। মি 

অনেক স্থলে অ্নাসিক আকার স্থানে ত্যযা উচ্চারণ হয়। উং-ক্যাকড়া, ব্যাকা, 
ঝযাটা, ক্যাতা (কাথা ), ইং। 

কোনও কোনও শবে কদাচিৎ ন স্থানে ল হয়। উং কো ( ( নৌকা ), লোক 
সান (আং মুক্‌সান ), লোট (0069) ইং । 

অনেক শবে ল স্থানে ন হয়। কারা বাত হাতা 
নোলা (লোলা ), নাগাল (লাগান ), নিলাম ( পর্ত,গীজ 11৪০), নাঙল (লাজল ), নাং 
( প্রাচীন বাংলা লাঙ্গ ), নেবু ( আং লয়মূন ), নস্কর ( পাং, লশ কর ), নেপা (লেপন ) ইং। 
ইয়ে স্থানে স্বরসক্কোচ দ্বারা এহয়। উৎং, গে (গিয়ে), দে (দিয়ে), বে 
( বিয়ে ) ইং । | 

ইয়া স্থানে আ্যা হয়। উং, শ্তাল ( শিয়াল ), শ্যান ( সিয়ান-চতুর ) ইং। 

ওয়া স্থানে বিশেষ্য শব্দে অ হয়। উং, 55 
ম (মোয়া) ইং। 

স্বরসঙ্গতির নিয়মাঙ্ুসারে অধিকরণে ও সন্বন্ধে উ-_-এ, এর স্থানে উঁই, ইর হয়। 
উৎ, দুদি ( দুধে ), চুলি ( চুলে ), গুড়ির ( গুড়ের ), ছুদির ( দুধের ) ইং । 

স্বরসঙ্গতির কারণে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্ত্য এ স্থানে ই হয়। উং, করতি 
( < *করিতি < করিতে ), খাঁতি (খাইতে ), যাতি (যাইতে ), আলি (আইলে ), করলি 
(করিলে) ইং ৷ তুং, মান্ষের কুটুম আলি গেলি। গোরুর আপ নার চাটুলি চুট লি॥ 

জ্ঞাতব্য । করবে, বলবে, করলে, বললে প্রভৃতি পদে আদি অকার উচ্চারণে 
অবিকৃত থাকে! তুং--হবে। 
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ক্রিয়াপদে আই স্থানে অভিশ্রুতি দ্বারা এ হয়। উৎং, এলতেছে ( আসিতেছে ), 
" কেন্তেছে ( কাদিতেছে ), নেচ তেছে (নাচিতেছে ) ইং । 

জ্ঞাতব্য । ঘটমান (07600008) ক্রিয়াপদে প্রায়_তেছে অবিকৃত থাকে। 
উৎ, ক’র্তেছে, বলতেছে ইং । কিন্ত যাচ্ছে, হচ্ছে, খাচ্ছে ইং ৷ 

রূপতন্তব। কর্ণ ও সম্প্রদানের একবচনে রে বিভক্তি হয়। উং, তারে বল, আমারে 

ঘ্যাও ইং 

কর্ম, সম্প্রদান ও সম্বন্ধে বহুবচনে গ। বিভক্তি হয়। উং, আম্গা বাড়ী, আম্গা বল, 
আম্গা গ্ভাও ইং। আম্গা বা আমারগা, তোমগা বা তোমারগা, তারগা, ওরগা, 
তোর্গা। 

‘কর্তার বহুবচনে আশ বিভক্তি হয়। উং, রাম আশ কি বলে? মা আশ সেপ্রানে 
গেছেন। আশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

বাকৃতত্ব। গ্যাখোসে_গ্যাখো এসে=দ্বেখ আসিয়া, করোসেস্করো এসে 
কর আসিয়া ইং। 

যা দিনি-যা দেখি এখনি? বলো দিনি-বলো দেখি এখনি ; ইং। 

যা দ্দিকিন-্যা দেখি এখন ; চলো দিকিন = চলো দেখি এখন ; ইং । 

শব্দকোষ । অন্গপ্রত্যক্গবাচক--উরৎ (উরু), পাজ রা, পাপনি (পন্ম), রগ 
( কপালের পার্শ্ব ভাগ ), হেটো, কৌক (কুক্ষি), ক'ল্জে (যরৎ), ফ্যাপসা (ফুস্ফুস ), 
গোড়মুড়ো ( গোড়ালি ), মাথার চাদি (ত্রহ্মতালু )। 

জীবজন্তবাচক__বেঁজি ( নেউল )। তুং, মর্দ বড় তেজি। গানের ধারে হাগরৃতি 
গ্যালো তেড়িয়ে আনলে বেক্ি ॥ জেঠী ( টিক্‌টিকি ), বয়ার ( মহিয, অপ্রচলিত ), গাড়ল 
( ভেড়া, অপ্রচলিত ), খরা ( খরগোশ ), বকরী ( ছাগী ), গোহেড়কেল ( গোসাপ ), কামুখ্যে 
(কীচপোকা ), তেলাপোকা ( আরসলা ), বোল্লা (বোল তা }, ঘুগে! (ঝি'ঝিপোকা ), 
কৌতোর (পায়রা ), ফিঙে, বালুই (বাবুই ), ঘড়েল (বড় মাছরাঙা, লাট! মাছ, উল কো 
মাছ, মজস্গুর (মাগুর ), গল্পা ( গলদা ) ৷ 

গাছপালা ও ফলমূলবাচক--না’ল ফুল ( শালুক ), সু'দি (বেগুনে রঙের শালুক ), 
আঁলক নতা ( স্বৰ্ণলতা ), ভাটুই (চোরকাট! ), বুচ, ড'্যাফল, খাবুর (কেশুর), অড়ল 
( অড়হর ), মশনে ( তিলি ), নেরোল ( নারিকেল ), ক্যালা (কলা), আন্ধীর ( পেয়ার! ), 
ছুবলো (দূর্বা! ), শ্তাদ্‌লা ( শ্যাওলা! ), সনের ভটা।  " 

বিবিধ-চাক্সি (টানি, জ্যোৎস্না )। তুং, জাড় কালের চান্সি।- আর আবাল 
কালের প্রিন্নি ! ছামা ( ছায়া ), হেন্শেল ( হেশেল, হাড়িশালা )। গুপতি (ধনুক ), 
বেলে ( নারিকেল বা কলাগাছের বালদো ), গোর খোলা ( সুপারি গাছের স্থূপারির কোষ ), 
গামড়া (নারিকেলের বালদোর গোড়ার পত্রবিহীন অংশ ), নারিকেলের মুচি (প্রথম 
অবস্থায় ), শিল্পি (গুড়ের পাটালী ), চুলো ( উনান ), ঢাকুন ( শুরা )। 

*কত্কগুলি বিশেষণ-স্যাঙা ( বাম হস্ত, বাম হস্ত ব্যবহারকারী ), ভেঁটে ( বেঁটে ), 
বেউনে (বামন), নেংড়া ( খোড়া), বৌঁচা (নাকের ডগাকাটা লোক ), গন্নাকাটা, 
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(1৪5 00), তেতো, রাঙা (লাল), হয়ে (পাগল। কুকুর, শিয়াল), ভোমক, ( আধ- 
পাকা), ওলা ( গোরুর গাজীর পিছনে ভারী ), দাবা ( গোরুর গাড়ীর সামনে ভারী )। 
কতকগুলি ক্রিয়াপদ--ওলা (নামা), পেঁদা' ( কাপড় পর! ), নলপা (বিছবাৎ 
চমকা ), সে ওয়া (সেলাই করা ), লেওয়া ( লওয়া ), পৌঁছা ( মোছা), ওনা (আর্ত হওয়া), 
দ্বাওয়া ( ধানগাছ কাটা )। 
লেওয়! ও দেওয়া ধাতুর বপ--আমি লেই, দেই ; তুই লে, দে; টান স্তাও; 
সে ল্যায়, দ্যায়। 
ক'রলুন, গেলুন ( ক’রলুম, গেলুম ইং । ) 
a _" ধানের মাপ 
২ কুনকে--১ খুঁচি 
৪ খুঁচি--১ পালি (/২॥০ ) 
২ পালি-_১ দন 
২ দন--১ কাঠি 
৮ কাঠি--১ আড়ি 
২০ আড়ি--১ বিশ 
প্রবন্ধে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিন্ক -উং= উদাহরণ; ইং= lid ন ক, আংস্মআরবী। 





নদীয়ার ভাষা 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


নদীয়াবাসী নদীয়ার ভাষা লইয়া গৌরব করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই 
ভাষার কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই-_ইহার বৈশিষ্ট্য, ইহার শব্দসম্পদ্‌ 
এখনও ভাষাতত্বালোচীর নিকট একরকম অপরিচিত । 

বাংলার সাহিত্যে চলিত ভাষার সহিত এই জেলার ভাষার নানা পার্থক্য লক্ষ্য করিবার 
বিষয়--ইহার নানা বৈচিত্রা অনুধাবনের যোগ্য । নাটকে নদীয়্ার ভাষা ব্যবহার 
করিয়া দ্বিজেন্্রলালকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। এ'ভাষাঁর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াই তিনি 
বলিয়াছিলেন-_-কুষ্ণনগর ( নদীয়া )ই পূর্বে বাজালার রাজধানী ছিল। কুতরাং কৃষ্ণনগরের 
ভাষাই সর্ববাদিসম্্ত ভাঁষা বলিয়া সকলের মানিয়া লওয়া উচিত--কলিকাতার ভাষা নহে ।_ 
{ নবকৃষ্ণ ঘোষ-_দ্বিজেন্্রলাল--পু, ১৮৫ )। তবে অন্থান্ত জেলার মৃত এ জেলারও শিক্ষিত 
" ও আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলিকাতার ভাষার প্রভাব এই বৈচিত্র্যকে ক্রমশ: লুপ্ত করিয়া 
দিতেছে--কলিকাতার অতি সািধ্য এই প্রভাব বিস্তারে অধিকতর সাহায্য করিতেছে । 
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তাই অবিলম্বে এই ভ:শার বৈশিষ্ট্য সংকলন করিয়া না রাখিলে ভবিষ্যতে ইহার আলোচনা 
কষ্টসাধ্য হইবে। ইহার কিছু কিছু না দীনবন্ধু মির ও হিজলা রায়ের নাটকে পাও 
যায় সত্য । কিন্তু আলোচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। 

১। নদীয়ার খ্যাতনাম! সাহিত্যিক দীনেন্্রকুমীর রায়ের 'পলী-চিত্রের শেষে নমদীয়ার কতকগুলি গ্রাম্য 
শব্দের তালিকা! দেওয়া হইয়াছে। বন্দীয়-সাঁহিত্য-পরিষং-পত্রিকাঁর যোড়শ ও উনবিংশ থণ্ডে নদীয়ার অংশবিশেষের 
যে শবভালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর অপরিচিত ও নদীরায় প্রচলিত শব্দের সংখা! 
সামান্য । অন্ভান্ত জেলার গ্রাম্য শব্দ লইয়া এ পর্যস্ত যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাঁহার আভাস আমি অস্ত্র 
দিয়াছি (সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকাঁ, ৩৪৷২৬+, প্রবাসী,” ১৩৪৮ আঁাঁ়, পৃঃ ২৫৭-৮) । ইহা! ছাড়া, প্রযুক্ত গৌপাল 
হলদার-কৃত নোয়াখালির ভাষার বিস্তৃত পাঁত্তিতাপূর্ণ আলোচনা (Jounal of the Department of Letters, 
১৯শ ও ২৩ণ্‌ খও), প্রসন্ননাধ রায়ের 'মুর্সিধীবাঁদের ভাষাতত্ব ও সমালোচনা’ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্দিলনীর সম্পূর্ণ 
বিবরণী, সন ১৩১৪ সাল, কাঁশিমবাজার, পৃঃ ৫০০--৭1*), চন্মকিশোর তরফদারের 'পূর্বময়মনসিংহের ভাষা? 
বঙগীর-দাহিতা-সন্সিলন-চতুর্থ অধিবেশন-_কার্যবিবরণ, ১৩১৮) ও বতীমোহন চৌধুরীর ‘রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ 
(রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষৎ-পত্তরিকাঁ, ১৩২৫, পৃঃ ২*--৩১ ) উল্লেখযোগ্য । ্ 
- নরীয়ার ভাষার বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ- পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সান্নিধ্য । ইহার 
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ ভুড়িয়া পাবনা, ফরিদপুর ও যশোহর জিলা বিরাজমান । তাই এই . 
সব জিলার ভাষার সহিত নদীয়ার ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য । 


প্রার চার বৎসর কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিয়া নদীয়ার বিভিন্ন অংশের লোকের (বিশেষ 
করিয়া অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের ) মুখে ভাষার যে পরিচয় পাইয়াছি, নিয়ে তাহা হইতে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছি । 

(১) ্বরবর্ণের বিবৃত উচ্চার্ণ-_-ম্যাঘ (মেঘ), কল্লাম (কোল্লাম), দ্যাখলাম (দেখলাম), 
আলাম (এলাম) । 

(২) দস্ত্য চ--চাইল (চাউল), এয়েচেন (এসেছেন), জাও (যাও) । 

(৩) ‘ট’ স্থানে ‘ড’--নডা (নটা) , কডা (কটা)। 

(৪) “ও"কারাদি স্বরবর্ণ স্থানে উকার--ছুকান (দোকান), কাপুড় (কাপড়)। 

(€) শব্দের আদিস্থিত Ys স্থানে ‘অ’ ও ‘অ’ স্থানে বলব (রাত্তির), আম 
(রাম) | ৬ 

(৬) ‘সন’ স্থানে ‘ই’ এবং ‘ই’ স্থানে 'য’'--করাই (করায়), পায় (পাই)। মধ্য যুগের 
বাঙ্গালায় অনুরূপ প্রয়োগ দেখা যায়| যথা,--দেই (দেয়)। | 

(৭) সাম্যস্থচক “ই*--দিইছি (দিয়েছি), পালিইছি (পালিয়েছি), দিইছিল (দিয়েছিল) 
এ দ্বিজেন্্রলালের পাষাণী । দেখি নি (দেখে নি)। 

(৮) অপিনিহিতি (পরবর্তী ইকারের লঘুভাবে পূর্বোচ্চারণ)-_রেইখে (রেখে, রাখিয়া), 
রেইস্ছে (বৈধে, বাধিয়া)। 

(3) স্বরাঘাতজনিত শব্দসংকোচস্গিয়েলো (গিয়েছিল), খেয়েলো. ( 


| TEAR 





৪২. চু, ₹ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ১ম, হয় সংখ্যা 


(১০) ক্রিয়ারূপে ভবিষ্যতের মধ্যম পুরুষে “আকার”-_খাঁবা (খাবে), যাবা (যাবে), 
নেব! (নেবে)। - 
- (১৯) ক্রিয়ারূপে অতীতের উত্তম পুরুষে 'লাম'_ এলাম (এলুম), খেলাম (খেলুম)। 
(১২) কর্মকারকে ‘কে’ স্থানে ‘রে’--আমারে (আমাকে)। | 
_ এই সমস্ত রূপবৈচিত্রা ছাড়া নদীয়ায় প্রচলিত শব্দের বৈচিত্্যও কম নয়। এস্থজেও 
পূর্ব ও' উত্তরবঙ্গের সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয় । আমি কতকগুলি শব্দ সংগ্ৰহ করিয়াছি। স্থানীয় 
লোকের পক্ষেই ব্যাপক সংগ্রহ সম্ভবপর । 


আজজান_ অন্যান: .  দামাটে--ছূর্দা্ত 
আন ৯ হা হামা পরশ বা. 
ওম-__গরম. | সাধিকা। | 
[আদজালা ধান--নীবার ] নাগরী--কলসী 

ওগোর--টের - নাদা--গামলা 

কচা--ভ্যারেণ্ডা গাছ পাউড়া--যষ্টি, কা্ঠখণ্ড lb 
[খণ্ড--ফরিদপুর | তুল" সুন্দৈরের কচা] [তুল' পাউড়--ক, ক, চ, | 
কপচি কাটা-_টিগ্লনী কাটা পাঁবড়ি--কৃত্তিবাদ। দেবাস্তকের হাতে ছিল 
[তুল* কপচান--কলিকাতা] | লোহার পাবড়ি--রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড 
কমা- খাটো, inferior পালা--ছোট ডাল 

কাল--ঠাণ্ডা - [তৃল" ডালপালা] 

[তুল' কালিয়ে যাওয়া = ঠাণ্ডা হওয়া]  পেতে-_ছোট চুবরি বা ডালা । 
খরচা--খুচরা 'বোরা--থলে [চালের বোরা] 

খড়ি--কাঠ " | বাওড়- নদীর স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন 
ঘসি--ঘুঁটে [শুকনা গোবর-_ফরিদপুর] _ জলরাশি । 

চোমড়ান-_খোসামুদি করা, ফোলান মাদার--ফলবিশেষ [ভউ্া__ফরিংপুর] 
জালি--কচি *  মাল্তে-- মাতব্বর 

জিউলি-_বৃক্ষবিশেষ *্লতি-পলতা . 

[কাউফলা--ফরিদপুর] শিউলি--যে খেজুর গাছ কাটে 

ভো করা [তাও করা-- পূর্ববঙ্গ] হাটানে ছেলে--869] ৪০০, স্ত্রীর বালির 

ভাঁজ করা। সম্তান। 


বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
পঞ্চাশত্তম বাঁধিক কাৰ্য্যবিবরণ 
বান্ধব --বর্ষশেষে পরিষদের এই ছুই জন বান্ধব আছেন--১ । মহারাজ স্যর শিযোগজ- 
নারায়ণ ব্ায় বাহাদুর, ২। বাছা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর । 


সদ্ন্তা--১৩৫* বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্ত-সংখ্যা_ 
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য--১। স্যর শ্রীপ্রফ্রচন্্র রায়,* ২] স্যর শ্রীফঘছনাথ সরকার, 


৩ রান শযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং ৪। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


(খ) ' আজীবন-সদস্য_--১।৷ রাজা ভ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমারি 
বায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রাগণপতি সরকার, ₹। ভকৃটর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। 
ডকৃটর ভীবিমলা১রণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা,-৮। শ্রীসজনীকাস্ত দাস, ৯! 
জব্রজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃপালকাস্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২ । শ্রীহরিহর 
শেঠ, ১৩। প্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫1 ডক্টর শ্রীমেঘনাদ 
সাহা, ১৬। শ্রীনেমিঠাদ পাণ্ডে এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়। 

(গ) অধ্যাপক-সদস্য--বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে। 

(ঘ) মৌলভী-সদস্য-_কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্বাচিত হন নাই। 

(ঙ) সাধারণ-সদস্য--কলিকাত! ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য 
বর্ষের শেষে ১১০৪ ছিল। 

(চ) সহায়ক-সদস্য--এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১* ছিল। 

প্রলৌকগত সদস্যগগণ--বিশি্-সদশ্ত--রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । সাধারণ-সদশ্য-_ 
১। রায় চুনীলাল সরকার বাহাছর, ২। প্রফুল্লকুমার সরকার, ৩। বীরেশচন্দ্র দাস, ৪ । রবীন্দ্র- 
নারায়ণ ঘোষ, €। ডাক্তার যতীন্্রচন্্র আইচ, ৬ । শরচ্চন্জ কর, ৭1 সুরেন্নাথ মৈত্র এবং 
৮1 হেমকুতা দাস। সহায়ক-সদস্য--১। অবিনাশচন্ত্র ঘোষ এবং ২। খগেন্জ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | - 

এই সকল সদস্যের পরলোৌকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন । . ইহাদের 
মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভ্পতিরূপে, খগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহকারী 
সম্পাদক ও পরে সম্পাদকরূপে, রবীন্রনারায়ণ ঘোষ চিত্রশালাধ্যক্ষরূপে এবং প্রস্ললকুমার 
সরকার কার্ধানির্বাহক-সমিতির সভ্যর্ূপে পরিষদের সহিত একাস্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

অধিবেশন-_ঘালোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,_(ক) 
উনপঞ্চাশত্বম বাধিক অধিবেশন-_-২৬এ ভাদ্র, (খ) মাসিক অধিবেশন--৫ই অগ্রহায়ণ প্রথম, 
২৩এ চৈত্র দ্বিতীয়, ১৩৫১ ৷ ৪ ভাব তৃতীয় এবং ১৩৫১ । ১৮ ভাদ্র চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 


" হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দিষ্ট কার্ধ্য_-সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচন, 
ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন, টিসি জারি নাতির 


* বর্তমান বর্ষে ২ আবাঢ় পরলোকগমন করিয়াছেন । 


-- 


২ টা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ: 

(গ) বাধিক শ্বতিসভা--স্থানাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষে ১। রবীন্দ্রনাথের, ২। 
* বঙ্িমচন্রের, ৩। আচার্য্য রামেন্দ্রহথন্দর জ্রিবেদীর, এবং ৪1 মধুস্থদন দত্তের বার্ষিক 
স্থৃতিসভার অনুষ্ঠান কর! সম্ভব হয় নাই । কেবল ২৯এ জুন লোয়ার সাকুলার রোড গবর্মেন্ট 
গোরস্থানে বর্তমান বর্ষে” ১৫ই আষাঢ় মধুক্থদনের সমাধি-স্তস্তের উপর পুষ্পমাল্য প্রদান এবং 
কবির স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়। . 

(ঘ) শোক-সভা--১। ১৩৫১। ১৪ই আষাঢ় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসুল্প- 
কুমার সরকারের পরলোকগমনে এবং ১৭ই আষাঢ় আচার্য্য প্রফুলচন্্র রায়ের পরলোকগমনে 
শোক-প্রকাশার্থ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয় । 

প্রতিষ্ঠা-উগ্দব-_-আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশত; পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবের 
আয়োজন করা হয় নাই। 

কার্য্যালয় -সভাপতি--স্যর শ্রীফঘুনাথ সরকার; সহকারী স্ভাপতি__মহারাঁজ 
শীশ্রীশচন্জ্ নন্দী, শ্রীমন্মধমোহন-বস্, শ্ীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত, রায় প্রীহরেন্রনাথ চৌধুরী, শ্রীহরিহর 
শেঠ, শ্ীবসত্তরপরন রায় বিভব, শ্রীম্ালকাস্তি ঘোষ এবং ডক্টর শ্রপঞ্চানন নিয়োগী; 
সম্পাদক-শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সহকারী সম্পাদক-_শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীক্ববলচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শীমনোরঞ্রন গুপ্ত, শ্রীক্িভেন্্রনাথ বস্‌ । পত্িকাধ্যক্ষ-স্্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী; 
চিতরশালাধ্যক্ষ__প্রীতিদিবনাথ রায়; গরসথাধক্ষ_-প্রীধোগেশচন্ বাগল ) -কোষাধ্যক্ষ-_কুমার 
জপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ; পুথিশালাধ্যক্ষ__শ্রীদানেশচন্্র ভট্টাচার্য্য ৷ ও 
, আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের ছুম্মুল্যতাবশত; কর্মচারিগণের 
দৈনন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু 
ভাতা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,_-( (ক) গত পুজার সময় অধিকাংশ কর্মচারীকে তাহাদের , 
এক মাসের বেতন বোনাস্‌, (খ) ত্রিশ টাকা বা তঙ্গি় বেতনভোগীধিগকে প্রতি মাসে ৪২ 
হইতে »২ হিসাবে ভাতা এবং (গ ) এই শেষোক্ত শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রত্যেককে পুজার 
ময় একখানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিষা বর্তমান বর্ষের জন্যও 
বজেটে কর্খচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । পরিষদের প্রাচীন কর্মচারী হরেন 
দাসের মৃত্যু হওয়ায় তাহার শ্রাদ্ধের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। হিসাব-বিভাগে 
উক্ত হরেন্দবাবুর স্থলে শীমুরারিমোহন দত্তকে এবং গ্রস্থাবলী বিভাগে জ্ীসনৎকুমার গুপ্তকে 
বৰ্ণ্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। ূ ] ৃ 

কার্য্যনির্ব্ধাহুক-দমিভি__১। প্রীসজনীকাস্ত, দাস, ২। প্রফুল্পকুষার সরকার, পরলোক- 
গমনের পর শ্রীমণীন্্রমোহন বসু, ৩। শ্রীশৈলেন্্রকু্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রনীহারর্রন রায়, 
€ | কুমার প্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৭। রেভারেও্ড ফাদার এ ্লোতেন, 
৮। শ্রীগোপানচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, = শ্ীধীরে নাথ মুখোপাধ্যায়, ১*। শীঅনাথগোপাল সেন; 
১১। ্রীভারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৩। প্রীবিভাস রায় চৌধুরী, 
১৪। ভ্ীজগন্াথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীঅনাথবন্ধু দত, ১৬। শশ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 


পঞ্চাশত্তম বার্ষিকী কাৰ্য্যবিবরণ ৩ 
১৭। প্রীগোপাল হালদার, ১৮। প্রঈশানচন্দ্র রায়, ১৯। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২০। 
জ্রলীলামোহন সিংহ রায়, ২১। শরীতারাপদ ভটাচাধ্য, ২২। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, 
২৩। ভ্রঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। গ্রুললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীস্থরেন্্রচজ রায় 
চৌধুরী, ২৬। ্রীযোগেশচন্দ্র বন্ধু, ২৭ শ্রীহ্ধীরচন্্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্রনাথ মণ্ডল, 
পরে শ্ীরাধানাথ দাঁস। 
নির্দিষ্ট কার্ধ্য ব্যতীত কার্ধযনির্বাহক-সমিতিতে নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির মন্তব্য 
গৃহীত ও সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,_১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) সরোজিনী বস্থ 
পদ্দক সমিতিতে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খ) ভৃবনমোহিনী স্বর্ণপদক প্রদান সমিতিতে 
শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও (গ) লীলা দেবী পুরস্কার সমিতি ও লীলা দেবী লেকচারশিপ 
সমিতিতে শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
২। পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর বয়ন উত্তীর্ণ হওয়ায় জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে স্থির 
হইয়াজে। ্ 
৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল 
১। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা, ২। আয়-ব্যয়, ৩। পুস্তকালয়, ৪ । চিত্র- 
শালা, ৫ | ছাপাখানা, ৬। বাধিক কাধ্যবিবরণ পরিদর্শন, এবং ৭। জুবিলী উৎসব-সমিতি ৷ 
, রমেশ-ভবন--আলোচ্য বর্ষে অক্টোবর মাসের শেষে রেশনিং অফিস করিবার জন্ত বঙ্গীয় 
গবর্মেন্টের নির্দেশ অনুসারে রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ [ নিম্নতল ও দ্বিতল ] ছাড়িয়া দিতে হ্য়। 
পরে গত মে মাসে গবমেন্ট নিয়তল ছাড়িয়া দেন। এই জন্য রমেশ-ভবনে রক্ষিত চিত্রশালার 
দ্রব্যগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভারে স্থানাস্তরে-পরিষদ্‌ মন্দিরে ও রমেশ-ভবনের নিয়নতলে 
গুদামজাত করা হইয়াছে । কোন ভ্রব্যই সাঁধারণেরু প্রদর্শনযোগ্য করিয়া সাজান সম্ভব 
হয় নাই। এই সকল অস্থৃবিধায় চিত্রশালার কার্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। 
পুথিশীলী-_-আলোচ্য বর্ষে সর্বসাকুল্যে ২৮ খানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ২৪ খানি সংস্কৃত ও ৪ খানি বাঙ্গালা পুথি! মহামছোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ, 
শ্রীযোগেশচন্্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীহ্মচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২ খানি, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যয় ৩ খানি 
এবং শ্রীবীরেজ্রনাথ রায় ১ খানি পুথি দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে সকল রকম পুথিব সংখ্যা 
এইক্প- -বাঙ্গাল! ৩২৪৫) সংস্কৃত ২৩৯১, তিব্বতি ২৪৪, ফাঁসী ১৩, অসমীয়া ৩ ড়া & 
হিন্দী ২, মোট ৫৪০২। 


গিরি তেরো OEE ELEVEN তন্মধ্যে 
পুস্তকালয়-সমিতির নির্দ্দেশমৃত ক্রীত ২৭৮ খানি ও উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৮৪২ । উপহার- 
" দাতৃগণের মধ্যে শ্রীচরিত্রহ্থন্দর প্রধান ১৮৭, শ্রীঅবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৪, এবং 
-5 জ্রীশ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৮ খানি উপহার দিয়াছেন। এতঘ্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী 
বন্ধু ও সদস্তের নিকট হইতে বনু পুস্তক উপহার পাওয়! পিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের সংযোজিত 
পুগ্তকগুলির মধ্যে এই দুশ্রাপ্য গ্রন্থগুলি উদ্লেখযোগ্য--১। শুকসারির উপন্যাস, ২। 
বিদ্যাহারাবলী ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩। পাকরাজেশ্বর ১ম খণ্ড, ৪। ধরন্মসভাবিলাস ১ম খণ্ড, ৫। 
প্রবন্ধ প্রস্তক [ বঙ্ধিম্চন্্র 1, ৬। প্রবোধচন্দ্রিক ১ম সং, ৭1 সমাজ -কুচিত্র ৮1 হুতোম 
প্যাচার নক্সা, = গবাদির রোগবিষয়ুক পুস্তিকা, ১০ । বাবুদের দুর্গোৎসব, ১১। রাসেলাস্‌, 
১২। চারুমুখ-চিত্তহরা । এবং ১৩। Tagore Law Lectures, 1878. 


8. _ _ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে 

১ Archaeological Survey of India, ২1 Smithsonian Institution, 
৩। Geological Survey of lndia, 81 Manager - ০01 Publication, Delhi, 
৫। Imperial Library, ৬ | Government Printing, Bengal, ৭1 Curator, Dacca 
Museum, ৮1 Madras Government Oriental Manuscripts Library, 2 | Govern- 
ment Meseum, Madras, ১০ | Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, 
১১। কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়, ১২। বিশ্বভারতী, ১৩। Government of India এবং 
১৪ | Keeper of the Records of the Govt. of India, 


প্রস্থপ্র কাশ 
[ক] আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য- ধক্-চরিতমালায় নিম্োক্ত-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত 
হইয়াছে,_-৩০ | রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্তর বিদ্যারত্ব, লালমোহন 
বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেক্নাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। -সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩ | হেমচন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪ । ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫ হরিনাথ মজুমদার [ কাঙ্গাল হরিনাথ ]. 
৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ ‘মুখোপাধ্যায়, ৩৭। বদ্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচ্দ্ 
বঙ্গ, ৩৯। রামগতি ভ্তায়রত্ব, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৪০ | রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৪১।. নবীনচন্তর 
সেন, ৪২। গোবিন্দচন্্র বা, দীনেশচরণ বস্তু, ৪৩। তৃদেব মুখোপাধ্যায়,- ৪৪। নবীনচন্ত্র + 
মুখোপাধ্যায় এবং ৪৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । . 

অত্যন্নকালের মধ্যে এই চরিতমালার গ্রস্থগুির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে, আলোচ্য' 
বর্ষমধ্যে ১২ খানির তৃতীয় সংস্করণ ও ১২ খানির দ্রিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। 

এই চরিতমালা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে অন্থমোদিত হইয়াছে। 

[খ] ভারতচন্দের গ্রস্থাবলী-_ আলোচ্য বে সমগ্র গ্রস্থাবলী এক খণ্ডে বাধাইয়া বিক্রয়ের 
.বাবস্থ। হইয়াছে । 

[গা বন্ধিমচন্ত্রের রচনাবলীর বল উইল’ ও “দেবীচৌধুরাণী'র তৃতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইয়াছে। 

[ঘ] মধুস্থদন ্রস্থাবলীর ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক, তিলোত্তমাসস্তব 
কাব্য, হেক্টর বধ, মারাকানন, একেই কি বলে সভ্যতা ? বুড় শালিকের ঘারে রে, পদ্মাবতী 
নাটক, শর্খি্টা নাটক, বিবিধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য--এই নয়খানির দ্বিতীয় সংস্করণ 

প্রকাশিত হইয়াছে । 

[ঙ] দীনবন্ধু মিত্র গ্রস্থাবলীরু অন্তর্গত জামাটু বারিক, বিয়ে পাগল! । বুড়ো, বিবিধ, দশ 
কবিতা, লীলাবভী, নবীন তপস্বিনী, স্থরধুনী কাব্য, ও কমলে কামিনী নাটক প্রকাশিত 
হইয়াছে। সমগ্র দীনবন্ধু গ্স্থাবলীর ১* খানি বই ছুই খণ্ডে বাধাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

“থ', হইতে ও’ গ্রস্থাবলী ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইতেছে 
এবং এই সকল গ্রস্থাবলীর সম্পাদক ক্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীসজনীকাস্ত দাস। এই - 
তহবিলের অর্থ হইতে আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রী বি, আর সেনের প্রস্তাবে এবং 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশে শ্রীত্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্জনীকাস্ত- দাসের 
সম্পাদনায় রামমোহন রায়ের সমস্ত বাংলা ও সংস্কৃত গ্রস্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
গ্রন্থাবলীর পাুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে । এই তহবিলের-অর্থে প্রকাশিত গ্রস্থাবলী বিক্রন্ম দ্বারা 
আলোচ্য বর্ষে কিঞ্চিদধিক ১১৪০০ আয়হইয়াছিল এবং বাজার-দরেন। ঘিটাইয়া বর্ষশেষে 

উনি 5 হছে! ” 


পঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৫ 


[চা] কাঁলিকা-ম্ল'গ্রস্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ও [জ] বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ শ্রচিস্তা- 

হরণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায়" লালগোলা গ্রস্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলের প্রকাশিত গ্রস্থাবলী বিক্রয় দারা কিঞ্চিদধিক ১০০*২ পাওয়া 
গিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৪০০০ উদ্ৃত্ত আছে । 

[ছা পালামৌ--বন্ধিমাগ্রন্ধ সত্বীবচন্ত্ চট্টরোপাধযায়-রচিত এই গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচন।। বঙ্গ-দর্শনে ইহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ্য়, পরে বঙ্কিমচন্দ্র 
সজীবনী স্থধা” নামে সবীবচন্দ্রের যে রচনাগুলি প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে পালামৌ প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু পালামৌর শেষ অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত উক্ত সংগ্রহে সন্গিবিষ্ট হয় নাই । 
বর্তমান সংস্করণে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীব্রজেজ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্গনীকাস্ত দাস। 

[জ] পরিষৎ-পরিচয়। পরিষদের সুবর্ণ-জুবিলি-উপলক্ষে এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত ও 
শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তাহার পাখুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে । 
কাগজের অভাবে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই। 

[ঝ] রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাওুলিপি প্রস্তত হইয়াছে। গ্রন্থ 
সম্পাদক শ্রীন্থধাকাস্ত দে] কাগজের অভাবে এই গ্রন্থ মুব্রণের বাবস্থা হয় নাই৷ 

[4] ববীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় | প্রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

‘বাংলার কবি ও কাব্য’ গ্রস্থমালার ২য় গ্রন্থ চিনির প্রকাশিত হইয়াছে 
এবং [ঠ] 'ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’ যন্ন্থ ৷ 
এ ‘ট’ ও 5’ গ্ৰন্থ পরিযদ্‌ গ্রন্থাবলীভূক্ত এবং “সাহিত্য-নিকেতন? কর্তৃক প্রকাশিত । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা- পঞ্চাশত্বম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিয়ে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি 
শাখার অনুমোদিত । কাগজের ছুশ্রাপ্যতা ও দুর্শুল্যতার জন্য পত্রিকার কলেবর খর্ব 
করিতে হইয়াছে । প্রাচীন-সাহিত্য-_৪, ইতিহাস--৮, ভাঁষাতত্ব--২, এবং বিবিধ--১। 

বঙ্গীয় রাজসরকার--আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রস্থপ্রকাশের জন্ত বাঁধিক সাহাষ্য ১২০০২ 
বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন । বউরাহিনাতের নিট এই জন্ত পরিষৎ বিশেষ 
ভাবে কৃতজ্ঞ ৷ 


কলিকাতা করপৌরেশন-_আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্গ্রস্থাগারের 
জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৫০৭২ টাক! স্ন করিয়াছেন। এতঘ্যতীত করপোরেশন 
পরিষদ্‌ মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ 
এই জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ । করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্ততম শর্তানছসারে 
ছুই জন ওরার্ড-কাউন্নিলার পরিষদের কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা- 
সমিতির সভ্য আছেন। 
দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাগার--আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের 
বিধবা পত্বীকে, এক জন সাহিত্যিকের ব্ধিবা কন্তাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে 
& নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন 
সাহিত্যিককৈ এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য যে সকল পুস্তক 
পাওয়া গিদাঁছে, তাহা বিক্রম করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে । 


৬." বঙ্গীয়-সাহিত্য-পন্ষিৎ | 
নিয়ম পরিবর্ুন-__বর্তমান বর্ষে ৪ ভাত্র তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের ৮১ 
সংখ্যক নিয়ম পরিবর্তিত হইয়া! নিম্নোক্তরপ হইয়াছে -“পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ 
হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্থমোদন করিলে, সেই হিসাব কারধানিরববাহক-সমিতির* অধিবেশনে * 
গ্রহণীয় হইবে । বিশেষ ক্ষেত্রের উদ্ভব হইলে একজন হিদাব-পরীক্ষকের বারা অনুমোদিত 
আয়-ব্যয় বিবরণও কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির গ্রহণীয় হইবে ।» 
স্থৃতি-রক্ষা_শ্রীরণে্রমোহন ঠাকুর তাহার স্বর্গতা কন্যা লীলা দেবীর শ্মৃতিরক্ষার্থ “লীলা 
দেবী শ্বতি-ভাগ্ডার* স্থাপনের জন্য পরিষংকে তিন.শত. টাকার কোম্পানীর কাগজ দান 
করিয়াছেন এবং লীলা দেবীর রচিত (ক) করবা’, (খ ) “কিশলয়” এবং (গ) “রূপহীনার 
রূপ'__এই তিনখানি পুস্তকের কয়েক খণ্ড এই ভাগারের পুষ্টির জন্য দান করিয়াছেন । এই 
ভাগারের স্থদ্ হইতে বা আয় হইতে, ছুই বৎসর অস্তর বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে মহিলা 
সাহিত্যিকদের উৎসাহ দানের:জন্য "লীলাদেবী পদক” বা ‘পুরস্কার’ দেওয়া হইবে। 
বন্ধিম-ভবন--আলোচ্য বর্ষে কাটালপাড়াস্থ বন্ধিম-ভবনের সংরক্ষণ তহবিলে ৩৬২ দান 
পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৮১৪৭১ উদ্ধত আছে। বজীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের নৈহাটী-শাখার তত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে । 
শীথা-পরিব-_আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, রঙগপুর, উত্তরপাড়া, গোঁহাটী, শিবপুর, রাঁচী, 
কাশী, ভাগলপুর, নৈহাটা, বর্ধমান ও জাজীপাড়া-কৃষ্নগ্রর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি 
হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসে নৈহাটা শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্ষিম-ভবনে 
, মূল পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্টিত হয়। bl 
বিশেষ দান--আলোচ্য বর্ষে সদস্তগণের নিকট চাদা' ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ- 
পত্রিকা ও গ্রস্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্দ ব্যতীত নানা আর্িক সাহাষ্য সদস্য ও সদস্তে- 
তর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়! গিয়াছিল।- দাতৃগণকে 'পরিষদের পক্ষ Jig 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে। 
আয়-ব্যয়_পরিষদের ১৩৫*বঙ্গাব্জের আয্র-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্ধ ্র-পত্র (ব্যালান্স- নি 
. সদস্তগণের নিকট পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে ফে, বিগত বর্ষের 
তুলনায় আলোচ্য বর্ষে টাদা, প্রবেশিকা ও গ্রস্থাবলী বিক্রয় বাবদ আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আমব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইটাদ কুণ্ডু সষত্বে সমঞ্ হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের 
পরম উপকার করিয়াছেন । এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন। 
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REET TES REEFS ও আজীবন-সদস্য 
ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর সদস্যকেই আগামী ২রা বৈশাখ ১৩৫২ হইতে পরিষৎকার্য্যালয়ে ড় 
পাচ টাকা জমা রাখিতে হইবে ।' জযোগেশচন্দ্র বাগল * 

্রন্থাধ্যক্ষ । 


€১শ, ওয়-র্থ সংখ্যা 


সাহিত- পরিষৎ-পত্রিকা 


(ব্রেমাদিক ) - 
পত্রিকাধাক্ষ-গ্ীচিন্তাহরণ রত 


সুচী. 


মার লরি gs 


২। রামভন্র সার্বভৌম--্ীনীনেশচন্ত ভট্টাচার্য্য এম্‌এ ৬২ 
৩] রুচনাপঞ্জী £ দ্বিজেন্দ্রলাল রাফ়--শ্রীব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ ৭৩ 


-৪। পান! জিলার মস্জিদগাত্রের বাংল! শিলালিপি * 





-ীদীনেশচন্্র সরকার এম্‌ এ; পি এইচ ডি ৮* 
৫। অযোধ্যানাথ পাকড়াম-_ুপ্রীযোগেশচন্্র বাগল ৮৩ 
৬। বঙ্ষিমচন্দ্রের ‘সীতারাম’-স্তর শ্রাষঘুনাথ সরকার . ৃ ৮৬ 
৭। বনি নাৱত জোতাল। = নৰা ৯৬ 
গ্ষৌরপদতরক্ষিনী 
সম্পাদক-শ্রীম্বণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 


পণ্ডিত জগত্থতু তত্র-সম্কলিত এই প্ৰস্থে প্রীচৈতন্ত ' সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণপের রচিত প্রা দেড় 
হাজার প্রাচীন পদ সঞ্চলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকার এ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈফব-্সাহিতোর 
ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ঘন্ট আছে। মুল্য পাঁচ টাকা । 


বলরাম কবিশেখর-কত 
কালিকামন্্ল.বা বিদ্যাসুন্দর 
লম্পাদক-_ভ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম. এ. ' 


প্রবাসী-_( চৈত্র, ১৩৩৮) "অনেক নুতন তথ্য শিখিলাম ও জানিলাম, এবং একজন অজ্ঞাত প্রাচীন 
কবির পরিচয় পাইলাম । বাহার! প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাহাদের পক্ষে এই বইখাঁনি, 
বিশেষ" করিয়া এই সংস্রণটি বিশে আগ্রহের সামগ্রী ও আবশ্ক হবে ।”*দ্বিতীয় সংক্ষরণ-_সুল্য দেড় টাক1। 


sO 
ন 

১ সংস্কৃত পুথির বিবরণ _অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 
t#.see*eSCholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this 


important and slowly-advancing work.”— Journal of he Royal Asiatic Bociety of Great 
Briain and Ireland—1989. P. 296. মুল্য হয় টাকা চারি আনা 


লাংলা পুথির বিবররণ__€খখস ভাগ)--অধ্যাপক হীচিত্তাহরণ চক্রবতি-সংকলিত। 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের পুধির বিবরণ এই ভাগ্নে আছে। মূল্য ছুই টাকা। 


 স্ীরজেন্রনাথ বন্োগাত্যা় ৬ ্রমন্বনীকান্ত দা সম্পাদিত 
দীনবন্ধ মিত্রের গ্রন্থাবলী 
নাটক-প্রহসন এবং কাব্যাদি বিবিধ রচন! 


বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ সিলাইয়| ভূমিক! ও টীকা সহ এই গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। 
হুই খণ্ডে বীধানো, মূল্য ১৮২1 প্রতোক পুস্তক স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া! যায়। 


নীলদর্পণ ২, সবার একাদশী ১॥, জামাই বারিক 
১০, বিয়েপাগ্লা বুড়ো ১।৯ লীলাবতী ১৪৯ দ্বাদশ 
কবিতা ॥-, বিবিধ-_গন্ভ-পদ্য ২২, নবীন তপস্বিনী 
১০, সুরধুনী কাব্য ২৬ কমলে কামিনী ১1 


_ঘক্িমচন্রেল্ন ঘচনাবলা 


সংস্করণ 
EEE sta টানানো 
উপন্যাসের ভূমিক! লিখিয়াছেন। মূল্য--বিশিষ্ট সংস্করণ--= খণ্ডে বীধানো মূল্য ৫*২। 
ভাকমাশুল স্বতন্ত্র প্রত্যেক পুস্তক বতন্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়! যাইবে। ভাঁক-খরচ স্বতস্ত্র । 


মধুসুদন দত্তের গ্রন্থাবলী 


কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি' বিবিধ রচন! 
১২ খানি পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটে পাওয়া যাইবে। সমগ্র প্রস্থাবলী বাধাই 
ছুই খণ্ড ১৮২ টাকা । ভাঁক-্খরচ ব্বতক্তু। 


ভারতচদ্দ্রের গ্রন্থাবলা 


১ম থণ্ড__“অনধামঙ্গল” মুল্য ৩॥০ 
' ২য় খণ্ড-_“বিদ্যাহুন্দর, ‘রসমঞ্জরী’ প্রভৃতি, মুল্য ৫২ 


দুই খণ্ড একত্রে বীধানো, যূল্য ১০২ । 
প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া 
' এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে। পরিশিষ্টে' দুরূহ শব্দের অর্থ দেওয়া 


শতাধিক বর্ম পূর্ব রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত মুল বাংলা পুস্তকগুলির সহিত 
পাঠ মিলাইয়া, সম্পাদকীয় টীকা-চিগ্ননী সহ এই গ্রস্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে । পাঠকের 
রা রসি রাম- 
মোহনের এই বাংলা গ্রস্থাব্টু সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। | 

তৃতীয় খণ্ড (সহমরণবিষয়ক পুস্তকাবলী ) মূল্য ১৮০ টাক! 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্নিষৎ 
২৪৩৷১ আপার সাকু্লার রোড, কলিকাতা 
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«১শ বর্ষ, ওয় ও ৪র্থ সংখ্যা 


১৩৫১ 


ফেলিক্স কেরী 


জুসজনীকান্ত দাস 
ভূমিকা 

বাংলা দেশে ইংরেজ-সমাগমের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্য ব্যক্তি বাংলা 
ভাষায় গ্রস্থাদি অনুবাদ ও রচনা করিয়াছেন, তাহারা নকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের নাম সমাদরের সহিত উল্লেখযোগ্য ৷ সংখ্যায় 
ইহারা নগণ্য নহেন। জোনাথান ডান্কান, এন. বি. এভ্মন্স্টোন, হেনরি পিট্‌স ফর্স্টার, 
এ” আপজন, জন মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জোগুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, 
জন এলার্টন, গ্রেভস চামনি হটন, ক্যাপ্টেন স্ট.য়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান এবং 
পরবর্তী মে, হালি, পীয়াস পীয়াস ন, মর্টন, ইয়েট্স, ওয়েঙ্গার, মেগ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিনসন, 
লং, কীথ এবং আরও অনেকে বাংলা গন্ত-ভাষার জম্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও 
চেষ্টা দ্বারা নানাভাবে ইহাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি ছুই- 
একজন সৌভাগ্যবানের নাম আমরা! সর্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। তাহার পুত্র ফেলিক্স কেরীর 
জীবন ও কীত্তি অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব, তিনিও কম স্মরণীয় নহেন। বাংলা 
ভাষায় তাহার তুল্য অভিজ্ঞ ও অধিকারী ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর কেহ ছিলেন 
নাবাহননাই। তিনি লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র চারি বৎসর বঙ্গভাষার সেবা 
করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ রচনাই অকালমৃত্যুর জন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে । তাহার 
রচনা আমরা মুদ্রিত আকারে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, কাচিয়া 
থাকিলে তিনি বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন; 
মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও তিনি যে পরিমাণ মুদ্রিত বাংলা লেখা 
রাখিয়া গিয়াছেন, আর কোনও বৈদেশিকেপ্প লেখা তাহার সহিত ওজনে তুলনীয় নহে। 
উৎকর্ষ বিচারে সংস্কৃত রীতির অতিমাত্র অনুসরণ তাহার প্রধান দোষ বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে, কিন্ত তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় প্রথম পথপ্রদর্শক, ইহ! স্মরণ রাখিলে 
বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্ম্মাণে তাহার দক্ষতা ও দুঃসাহস আমাদিগকে বিস্মিত করিবে | 
আযানাটমি বা ব্যবচ্ছেদবিষ্তার মৃত সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রের পরিভাষা যে তিনি একান্ত নিজের 
চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার রত্বভাগ্ডার হইতে সংগ্রহ করিতে. পারিয়াছিলেন, 'ইহ! কম শক্তির 
পরিচায়ক নহে। বস্তুতঃ মাক বির বিটা করিয়া ভীহাতে বাংলা কামার মরতে হরর 
লেখক বলিলে অন্ায় বলা হইবে না। 
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ফেলিক্স কেরীর বিচিত্র জীবন । এই জীবন তুল ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, খামখেয়ালিপনায় ' 
বিচিত্র। শ্রীষটধশ্মের গ্রচারকশ্রেষ্ঠ মহামান্ত রেভারেগড উইলিয়ম কেরীর ঘনিষ্ট প্রভাব সত্বেও 
ত্বাহার জীবনে খ্রীষ্টীয় বিনয় ও সংযম আসে নাই। তিনি উদাসীন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক 
ছিলেন অথচ এঁহিক জাঁকজমকের প্রতিও তাহার কম আকর্ষণ ছিল নাঁ। ইংলগ্ডে তাহার জন্ম, 
মাত্র সাত বৎসর বয়সে বঙ্গদেশে ডাহার আগমন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার নিকট তাহার 
দীক্ষা এবং মাত্র একুশ বৎসর বয়সে শ্রীষ্ধশ্মপ্রচারক হিসাবে তাহার ব্রহ্মদেশ যাজা_-এই 
পর্যন্ত তাহার জীবনের গতি পিতার আওতায় চলিয়াছিল । জীবনের বাকী পনের বৎসর 
খ্রীষ্টধৰ্ম্মনীতির সহিত সামঞ্স্ত রাখিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই | রাজনীতিচচ্চার ফলে 
তাহার আসক্তি জন্নিয়াছিল এই্বর্ধ্য ও আড়ম্বরের প্রতি, উপঘুর্ণপরি দুইটি স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার 
চরিত্রে শৈথিল্য আসিয়াছিল, মন হইযাঁছিল অস্থির । তিনি তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্বব- 
ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ধবতে পার্বত্য ও বন্ত জাতিদের মধ্যে আত্মবিশ্বত হইয়া একরকম 
অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, পরে বাইবেল-বর্ণিত “প্রডিগাল সানে*র মত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া জীবনের শেষ চারি বৎসর পিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত, পালি ও বঙ্গভাষার সাধনা 
করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে যে পাদরিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার পর রাষ্ট্র- 
সচিব হইয়াছিলেন, সে পাঁদরিত্ব আর গ্রহণ করেন নাই। উতানপতনময় রোগশোকক্লিন্ 
অতি দুঃখের জীবন ছিল তাহার; মিশনরীদের মধ্যে একমাত্র জন টমাসের জীবনের সহিত 
তাহার জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল, দুই জনেই কল্পনাবিলাসী, অব্যবস্থিতচিত্ত, স্বার্থ অপেক্ষা 
পরার্থ চিন্তায় অধিক রত; ছুই জনের জীবনেই কাব্যমহিমা ছিল। As 

হুগ্রাম পলার্সপিউরিতে জুতা মেরামতের ব্যবসায় ছাড়িয়া উইলিয়ম কেরী ১৭৮৬ 
খ্রীষ্টাব্দে যখন পার্শ্ববর্তী মূলটন গ্রামে গিয়া গ্রাম্য-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন তাহার 
বয়ন মাত্র চব্বিশ, নিদারুণ জররোগে তাহার প্রথম সন্তান মৃত* এবং তাহার নিজের 
মাথায়ও টাক পড়িয়াছে। পত্নী ডরোথিকে লইয়া তিনি মূলটনে যে কুটারে আশ্রয় 
লন, সেখানেই ওই বৎসরের ২০ অক্টোবর ফেলিক্স কেরীর জন্ম হয় ।% কেরীর প্রথম পুত্রর্ূপেই 
ইনি গণ্য । s 

বঙ্গদেশে ব্যাপটিস্ট 'মিশনরী, হিসাবে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় জন টমাসের সহিত 





* গীয়ার্স কেরী প্রনীত কেরীর জীবনী স্রষ্টব্য। 

+ ফেলিন্সের অগ্মের এই তারিখ 'পিরিওভিকাঁল অআ্যাকাউণ্টশর' হইতে পাইয়াছি। তাঁহার কবরের উপর 
স্মতিফলকের তারিখ হিসাব করলেও এই তারিথ পাওয়াবায়। 7.7. Higginbotham তাহার ‘The 
Men whom India has known’ ( ১৮1৫ ) পুস্বকে ভ্রমকমে জন্ম-বৎসর ১৭৮৭ দিয়াছেন । ডর সুশীগকুদার 
দেভাহার 'History of Bengali Literature in the Nineteenth Century’ পুক্তাকে “২২ অক্টোবর 
১৭৮৬" তারিখ দিয়াছেন । এ তারিখও ভুল । 


? 


£১শ বর্ষ] ফেলিক্স কেরী . ৪৫ 
উইলিয়ম কেরী যখন যাত্রা করেন, সাড়ে ছয় বৎসরের পুত্র ফেলিক্স একা তাহার সঙ্গ 


. লইয়াছিলেন। পাসপোর্টের হান্দাঘায় ওয়াইট দ্বীপে তাহাদের ' জাহাজ ‘আর্ল অব 


অক্মফোর্ডকে' ছয় সপ্ডাহ আটক করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নামাইয়! দেওয়া হয়। 
পরে ১৭৯৩ ত্রীষ্টাব্ের ১৩ জুন টমাসের সহিত কেরী সপরিরারে বর্গদেশে রওনা 
হন ও ১১ নবেম্বর কলিকাতায় পৌছেন। পিতা বা পুত্র কেহই আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই। ওই দিনই বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত রামরাম বন্থ কেরীর মুন্শি নিযুক্ত হন 

বং তাহার কাছেই ফিলিক্সের বাংল! ভাষায় হাতেখড়ি হয়। কেরীর ইচ্ছা ছিল, প্রথম 
৮১478 করিয়া ভুলিবেন। বাংলা দেশে পৌছিবার মানাধিব কানের 
মধ্যেই ( ১৬ ডিসেম্বর ১৭৯৩) তিনি তাঁহার জার্নালে লিখিয়াছিলেন-_ 


I had fully intended to devote my eldest son to the study of 
Shanscrit, my 2nd to the Persian, and my 3rd to Chinese. - 


ফেলিক্স. সম্বন্ধে কেরীর এই আশা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও পালি ভাবায় 
সবিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। 

১৭৯৪ শ্রীষ্টাব্বের ১৫ জুন মালদহে জর্জ উড্‌.নির আশ্রয়ে না আসা পৰ্য্যন্ত উইলিয়ম 
কেরীকে অত্যন্ত' দুঃস্থ ও বিপন্নভাবে সহায়সম্পদ্হীন অবস্থায় প্রথমে ব্যাণ্ডেল, পরে নদীয়া, . 
কলিকাতার মাণিকতলা সুন্দরবন অঞ্চলে টাকির সন্নিকটবর্তী দেবহাটায় একরকম ভ্াসিয়া 
বেড়াইতে হয়। মাণিকতলায় অবস্থানকালে কেরী-পত্বী ও ফেলিক্সের এমন জর হয় ষে, 
তাহাদের জীবনের কোনই আশা ছিল না। ' সাড়ে সাত বৎসর বয়সে ফেলিক্স যখন 
মালদহ পৌছেন, তখন মুন্শি রামরাম বস্থর সাহায্যে “ব্রাহ্মণদের এবং অ্রাহ্মণদের মধ্যে 
কথিত* উভয়বিধ বাংলা ভাষাতেই তাহার যথেষ্ট দক্ষতা জন্নিয়াছে। 

১৭১৯ শ্রীষ্টাব্বের শেষের দিকে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি পরবর্তী মিশনরীরা ইংলণ্ড 
হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন এবং ভাহারাই মালদহ হইতে 
কেরীকে সপরিবারে সেখানে লইয়া আসেন। কেরী ১৮০০ খ্রীষ্টাবের ১৭ জানুয়ারি তারিখে 
কলিকাতায় ক্রীত মুন্্াযস্ত্রট সহ নৌকাযোগে শ্রীরামপুর পৌছেন। ওয়ার্ড ছাপাখানার কাজে 
দক্ষ -ছিলেন, তের বৎসর বয়স্ক ফেলিক্স কেরী তাহার সহকারী নিযুক্ত হন। ২০ জুলাই 
১৮০০-_-ওয়ার্ড তাহার জার্নালে লিখিয়াছেন-* 

...0Ur labours for everyday are noweregularly arranged. About 
six 0’clock we rise : brother Carey to his garden : brother Marshman 
fo his school at seven £ brother Brunsdor, Felix and I, to the printing 


office....Our compositor having left us, we do without : we print three 
half-sheets of 2,000 98010 in 9 week ;...Felix ig very useful ip the office. 


ছাপাখানার জন্ত শেষ পাওুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ দেখার দায়িত্বও সেই সময় হইতে বালক 


ফেলিক্বের উপর ন্তন্ত হয়। মালদহে তৃতীয় পুত্র পিটারের মৃত্যুর পরেই ফেলিক্পের মাতা 


ডরোখি অর্ঘ্যোম্নাদ হইয়া যান। শ্রীরামপুরে আসার পর তভীহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে 
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হইত। এই ব্যাপারে ফেলিক্ম মর্শপীড়ায় অস্থির হইয়া উঠিলে ওয়ার্ড তাহাকে শিক্ষা ও 
সাস্বন| দিতেন। ফেলিক্স তাহার সঙ্গে ছাপাখানায় সর্বদা কাজ করিতেন, বাংলা ভাষা, 
ও হিন্দুস্থানী ভাষা তিনি ঠিক এদেমীয়দের মত আয়ত্ব করিযাছিলেন, স্থতরাং তাহাকে না 
হইলে চলিত না। কিন্তু ্রীষটধর্মের মহিমা সম্থদ্ধে ফেলিক্স মোটেই সজাগ ছিলেন না। তাহার 
বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর মাত্র, কিন্ত তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন, মার্শম্যান তাহাকে 
শার্দুল” সম্বোধন করিতেন। তাহা ছাড়া বিকৃতমস্তিফ মাতার স্নেহ হারাইয়া তাহার 
মানসিক কষ্টেরও সীমা ছিজ না। ওয়ার্ড বুঝিতে পারিলেন, শ্রীষ্টধর্মের আওতা হইতে 
ফেলিক্স দূরে সরিয়া বিপথে বিপন্ন হইবার জন্য উদ্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাহাকে 
লইয়া শ্রীরামপুরের পথে পথে প্রচারকার্ধে বাহির হইতে লাগিলেন; ফেলিষ্ম চমৎকার 
বক্তৃতা দিতে লাগিলেন । ওয়ার্ড লিখিয়াছেন, “09 never heard & message better 
fitted for India.” সেই দিন হইতে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে প্রচারকের 
কাজও দেওয়া হইল। ১৮০০ স্ত্রীষ্টাব্বের ২৮ ডিসেম্বর কেরী ব্বযং গঙ্গার জলে পুত্রকে 
দীক্ষা (08615) দিলেন । ওই দিন পরে প্রথম ভারতীয় ব্যাপটিস্ট ক্রিশ্চিয়ান কৃষ্ণ পাঁলেরও 
দীক্ষা দেওয়া হইল। সকলেই আশা করিলেন, “ক্ষুদে পাদরিশ্র নবজীবনের স্ুত্রপাত হইল । 
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের € অক্টোবর তারিখে লগ্তনের ব্যাপটিস্ট যিশনরী সোসাইটি ফেলিক্সকে 
সোসাইটির পাদরি নিযুক্ত করিলেন । 

কিন্ত এই কাজে ফেলিব্সের মন সায় দেয় নাই। ধর্্গ্রচার অপেক্ষা ছাপার কাজ ও 
ভাষাশিক্ষার কাজে তাহার আকর্ষণ বেশী। পিতা উইনিয়ম কেরী তখন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন; বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তকের অভাব দূর করিবার 
জন্য ফেলিক্স প্রাণপণে পিতার সহায়ত! করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় চ্যাপলেন 
বুকানন চীন মহাদেশে খ্রীষ্টধর্শ্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ছুই জন কন্দা প্রেরণ করিবার ব্যয় বাবদ 
ছয় শত পাউণ্ড শ্রীরামপুর-গোঠীর হাতে প্রদান করিলেন। ফেলিক্স ( বয়স আঠারো ) মাত্র 
কয়েক মাস পূর্বে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর কলিকাতার মার্গারেট কিন্সীকে (Margaret 
Kincey) বিবাহ করা সত্বেও চীনে যাইবার জন্ত ক্ষেপিয়া উঠিলেন। পিতা কেরী আপত্তি 
করিলেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চীন যাওয়া হইল না। জোহানেস লাসার নামক চীনা 
ভাষায় অভিজ্ঞ একজন আন্মেনিয়ান রামপুর আসিলেন। স্থির হইল, তাহার নিকট 
এখানেই ভাষা শিক্ষা করিয়া চীনা ভাষায় বাইবেল অবাদ ও মুদ্রণ করিয়া চীন অভিযান 
করা হইবে. ফেলিব্সের মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। এত দিয়া গেল যে, তিনি চীনা! ভাষায় 
পাঠ লইলেন না । . 

১৮০৬ খ্রীষ্টাবে ডক্টর টেলর নামক একজন স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীরাম্পুরে আসিলেন, 
ফেলিক্স তাহার নিকট হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা, বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার-বিষ্যা আয়ত্ত 
করিতে লাগিলেন; ধশ্মপ্রচার অপেক্ষা রোগীর রোগ নিরাময় করার কান্দে তিনি অনেক 
বেশী উৎসাহ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপৃথিবীতে আপনার ভাগ্য পরীক্ষার গোপন 
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বাসনাও তাহার হইয়াছিল, চিকিৎসা-বিদ্তা জান! থাকিলে জীবনযুদ্ধে তিনি সহজেই জয়ী 
.হইবেন। তিনি কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত পাকাইতে লাগিলেন । 

আবার স্থষোগ উপস্থিত হইল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় মিঃ চেটার ও মিঃ মার্ডন 
রেঙ্গুন গেলেন-_-সেখানে মিশন স্থাপন করা যায় কি না, ইহা যাচাই করিতে । মে মাসে 
তাহারা ফিরিলেন, কিন্ত মার্ডন পুনরায় ষাইতে রাজী হইলেন না। ফেলিক্স যাইবার জন্য 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু 


রঃ Mr. Ward and Dr. Carey were. averse to his removal; they 
considered that as he was familiar with the economy of a printing 
office, he will be able to supply Mr. Ward's place in case of necessity, 
and that his complete knowledge of Sanskrit and Bengalsee would 
render him & valuable assistant in the translations.— J. C. Marshmen : 
‘History of the Serampore Mission’ Vol I, p, 298. 


১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১-১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের জার্নালে কেরীও এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন 
Bretheren Marshman, Ward, myself and my son Felix are as fully 
employed &s we can be in translating and printing the soriptures, 
Felix overlooks the printing : he examines the Shangskrit proofs, 
having studied thet langusge. 


কিন্তু ফেলিস্সের যাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিল না। মিঃ চেটারের সহযোগী হিসাবে 
ক্যাপ্টেন টার্নবুলের নেতৃত্বে “আযানা” নামর্ক জাহাজে ১৮ নবেম্বর (১৮০৭) তিনি কলিকাতায় 
গেলেন এবং সেখান হইতে ২৯ নবেম্বর রওয়ানা হইয়া ২রা ডিসেম্বর সাগরদীপে পৌছিলেন। 
সেখানে ফরাসী রণপোতবাহিনীর অত্যাচারের ভরে দীর্ঘ কাল কন্ভয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়! 
ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখ রেঙ্গুন রওয়ানা হইলেন। 

জন ক্লার্ক মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে ( পৃ. ৪১২-১৩ ) এই প্রসঙ্গে 


লিখ্যাছেন-- 

Mr. Felix Carey possessed much of his father’s aptitude for the 
acquisition of languages, 2nd looked forward with delight to the oulti- 
vation of the Burmese laenguege nnd literature and the translation of 
the scriptures. It wes & new and untrodden field of labour, well suited 
to his enterprising spirit. 89 was mester of the Sanscrit language, 
and familiar with the principles of Orienta] philology. He had’ also 
Applied with success to the study of medicine, and walked the hospitals 
of Caloutta for several years [2], He was twenty-two years of age 
when he entered on the undertaking, for which he was well trained 
in the school of Serampore. He had not been long 9 Rangoon before 
he found ample scope for his medical skill, and was thus enabled to 
Obtain favourable access to the heathen. He 58 the first to introduce 
the blessing of vaccination into the country, and was 80 happy ৪৪ to 
obtain permission, at the outset of his career, to operate on the child 
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of the governor. He soon discovered, to his delight, that the learned 

language of the country, the Pali, the parent of the vernacular tongue 

was # variety of the 38290, adapted to the monosyllabic languages " 
of Burman. His literary progress was thus facilitated and he was 

enabled with the aid of & pundit, to compile & grammar of the Burmese 

Ilangusge, and make & rough beginning with the translation of the 

soriptures. 


১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রারস্তে ফেলিক্স রেছুনে পৌছেন। সাহার স্ত্রী মার্গারেট ও দুইটি 
শিশুসম্তান বাংলা দেশেই রহিয়া যান। ব্রহ্মদেশে মিশনরীদের অস্থবিধার অস্ত ছিল না। 
সেই সকল অস্থৃবিধার কথ! জানাইয়া ফেলিক্স জ্রীরামপুরে যে পত্র লেখেন, ১৪ই মে তাহা 
মিশনগোষ্ঠীর হাতে পৌছায়। - ফেলিক্সের পত্নী ঠিক সেই সময়ে মারাত্মক অস্থথ লইয়া 
শ্রিরামপুরে আসেন। ফেলিক্স সংবাদ পাইয়া জুলাই মাসের শেষ নাগাদ চলিয়া আসেন। 
মার্গারেট দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের জাঙ্গয়ারি মাসের প্রথমে একটি সন্তান 
প্রসব করিয়া মারা যান। তিনটি মাতৃহাঁরা শিশুকে লইয়া ফেলিক্স অত্যন্ত মুশ্কিজে পড়েন, 
শেষ পর্ষ্যস্ত মনস্থির করিয়া মিশনগোষ্ঠীর হাতে সস্তানদের সমর্পণ করিয়া তিনি ব্র্দদেশে 
ফিরিয়া যান। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যে- কয়েক বার শ্রীরামপুর যাতায়াত করিয়া 
তিনি পুনরায় ভাষা-শিক্ষার স্থবিধার জন্য ক্রহ্মভাষাভাষী পোতুগিজ-কন্তা মিস ব্ল্যাক্‌-- 
ওয়েলকে বিবাহ করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে, মিঃ চেটার ব্যক্তিগত কারণে রেজুন মিশন 
পরিত্যাগ করিলে ফেলিব্সের স্কন্ধে মিশনের ভার সম্পূর্ণ অপিত হয়। প্রতৃত্ব পাইয়া ফেলিক্সের 
মন বিচলিত হয় ও তিনি পার্ধিব বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম 
ভাবার ব্যাকরণ ইতিমধ্যে রচিত এবং অভিধানও অংশত সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেপ্ট ম্যাথু 
প্রভৃতি কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের অন্বাদও ফেলিক্স করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের 
গোড়ায় ব্রহ্মদেশীয় গবর্মেপ্টের সহিত ইংরেজ গবর্মেপ্টের মনাস্তর উপস্থিত হইলে ফেলিক্স 
কেরীকে দোভাবীরূপে কাজ করাইবার জন বরহ্মদেশীয় গবর্ণর বাধ্য করিতে চাহেন) ফেলিক্স 
অস্বীকার করিয়া রাজরোষে পতিত হন এবং মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাস 
ক্যাপ্টেন ক্যানিং পরিচালিত “আমবয়না” জাহাজে পরিবারে তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে 
হয়। মে মাসে গোলযোগ মিটিয়! যায়। ফেব্রিক্স ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর মিশনকে 
লেখেন__“জআমি শ্রীরামপুরে গা ব্ৰহ্মদেশীয় ভাষায় একটি কি দুইটি মঙ্গলসমাচার ছাপাইতে 
চাই ।* অত্যন্লকাল মধ্যে তিনি শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। মঙ্গলসমাচার ছাপার সঙ্গে 
সঙ্গে ফেলিক্স-রচিত ব্রঙ্গাদেশীয় ব্যাকরণও ছাপা হইতে থাকে । শেষ পর্ধ্যস্ত রেঙ্গুন মিশনের 
প্রয়োজনে ব্যাকরণ ছাপার ভার পিতার হস্তে দিয়া ফেলিক্ম নবেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুন 
চলিয়া যান। ছাপার কাজের সুবিধার অন্ত ব্রহ্ষদেশে একটি মুদ্রার ও হরফাদি লইয়া 
যাইবার "প্রস্তাবও ফেলিব্স করিয়া যান, মিশনগোর্ঠাও ইহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গ প্রস্তুত 
করিতে থাকেন। ১৮১৩ খ্রষ্টান্দের ১০ মার্চ ফেলিক্স রেছুন হইতে পিতাকে লেখেন-- 
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2 By this conveyances I send you the remainder of my grammer ; 

the list of Burman verbals ; and & preface, which I must get you to 

© ook over : 2910৮ what you think improper, 8nd make any addition you 

think is wanting. In my opinion : a Paleo translation of the scripture 
should be begun. ” 

ঠিক এই সময়ে আভার রাজা EET টীকার (Vodinalion) গুণগান শুনিয়া 


নিজ পরিবারে টীকা দিবার জন্য ফেলিক্মকে আহ্বান করেন। ফেলিক্স রেঙ্গুন হইতে রাজধানী 
আভায় ধান এবং রাজাকে তাহার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি আদায় 
করেন হে, তিনি আভাতে নিজের সম্পূর্ণ ব্যয়ে একটি মুত্রাষস্ত্র স্থাপন করিয়া দিবেন, 
ব্ৰহ্মভাষায় পুস্তকাদি সেখানেই ছাপা হইবে । হঠাৎ, টাকা-বীজ সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যাওয়াতে 
ফেলিক্স স্বয়ং রাজার খরচায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্বের ২৬ জঙ্গয়ারি শ্রীরামপুর উপস্থিত হন; ইহার 
মাসাবধিকাল পূর্কে--১৪ ডিসেম্বর (১৮১৩) উইলিয়ম কেরী অক্ষরাদি সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ একটি 
মুদ্রাঘসত্ ন্মদেশে প্রেরণ করেন। ফেলিক্সও টাকার বীজ লইয়া রেঙ্ুনে উপস্থিত হন এবং 
পাকাঁপাকিভাবে আভায় বাস পরিবর্তন করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। প্রেরিত 
ছাপাখানাঁটি তত দিনে রেঙ্গুনে গিয়া পৌঁছে । আভার রাজা ফেলিক্স কেরীকে লইয়া যাইবার 
জন্ত নৌকা প্রেরণ করেন।_ ফেলিক্স সপরিবারে ছাপাখানা! সহ ২৩ মে তারিখে যাত্রা করেন, 
পথে এক স্থানে নৌকাটিকে সথসব্দিত করিবার জন্ত প্রায় ভিন মাস বিলম্ব হয়। ৩১ আগস্ট 

তারিখ দ্বিগ্রহরে ইরাবতী নদীবঙ্ষে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া নৌকাটিকে ভূবাইয়া দেয়। ফেলিব্সের 
১ চোখের সম্মুখে তাহার স্ত্রী, পুত্র উইলিয়ম এবং কন্যা সলিল-সমাধি লাভ করেন; ছাপাখানার 
সমস্ত সরঞ্জাম, ত্দ্মভাষার অভিধানের, কয়েকটি মঙ্গলসমাচারের বর্ম্মা অনুবাদের এবং বৌদ্ধ 
স্ত্বের ইংরেজী অনুবাদের পাতুলিপি এক নিমেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ববশ্ব হারাইয়া ফেলিক্স 
প্রায় পাগলের মত রাজধানী আভাতে উপস্থিত হন। রাজ! অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে তাহাকে গ্রহণ 
করেন এবং তাহার চিত্ত স্থির হইলে তাহাকে রাজদু'ত করিয়া বিশেষ জাকজমকের মধ্যে 
কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন ।- রাজকীয় ধনভাগ্ার তাহার জন্য উম্মুক্ত হয়, তাহাকে একটি 
খেতাব দেওয়া হয়। তিনি কলিকাতার রাস্তায় পঞ্চাশ জন অনুচর ও ছত্রধারী প্রভৃতি সঙ্গে 
লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত চলাফেরা করিতে থাকেন। তিনি অতিরিক্ত মগ্পান করিতে 
শিখেন এবং অমিতাচারের জন্য বারংবার খ্রদজালে এমন জড়াইয়া পড়েন যে, পুত্রকে খণমুক্ত 
করিবার জন্য উইলিয়ম কেরী অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুত্রকে মিশনরী হইতে 
“ত্যাম্বাসাডারে” ক্লপাস্তরিত হইতে দেখিয়াও উইলিয়ম কেরী মন্দাহ্ত হন। কিন্ত রাজদূত 
হিসাবে কাজ করিবার যোগ্যতা ফেলিব্সের ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে তাহার অক্ষমতা 
দেখিয়া ব্রশ্মদেশের বাঁজা এমনই চটিয়া যান যে, সেই বৎসরের শেষে রেছুনে ফিরিয়া ফেলিস্সকে 
প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয় । ১৮১৮ খ্রষ্টাব্দের প্রারস্ত পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর- 
কাল ফেলেক্ পূর্বব-ভারতবর্ষের অরণ্য-পর্ব্বতে অত্যস্ত হীনভাবে জীবনষাঁপন করেন। জন ক্লার্ক 
মাশম্যান তাহার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে (২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন-_- 


te সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [ অ ধৰব সংখা 


-..f0T ১ Several years he was entirely. 10865 to’ the cause, He 
wandered among the independent provinces to the east of Bengal, and | 
passed through & series of adventures by land and by 898, which would 
‘appesr incredible even in 8 novel. At one time he repaired to the 
court of one of the barbarous chiefs on the frontier, and was constituted 
his prime minister and generalissimo and led his forces to 65 conflict 
with the Burmese, in which from bis utter ignorance of even the 
rudiments of military science, he was ignominously defeated, and 
obliged to take refuge in the jungles. After three years of this wild 
and romantic life, he accidentally fell in with Mr. Ward, at Chittagong, 
and was persuaded to return to repose and usefulness at Serampore. 


১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় ওয়ার্ড নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ত জলপথে চট্টগ্রামে উপস্থিত, হই! 
ফেলিক্সকে অত্যন্ত দুর্দশাপয় অবস্থায় দেখিতে পান] দীর্ঘকাল তাহার কোনও সংবাদই 
পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি বাংলা দেশের পূর্ববসীমাস্তে বন্ত জাতিদের মধ্যে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিলেন ; কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর হইয়া চীনের সীমাস্ত পর্য্যস্ত অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী পথ অতিশয় দুর্গম বিধায় চীন পৌছিতে পারেন নাই। হতাশ হইয়া 
তিনি ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার 
স্বাভাবিক ভবঘুরেবৃত্বি চরিতার্থ এবং বিভিন্ন বন্য ও পার্বত্য জাতির ভাষা ধর্ম আচার- 
ব্যবহারাদি অমুশীলন করিয়া তিনি এক প্রকারের আনন্দ পাইতেছিলেন বটে, কিন্ত তাঁহার 
জীবনের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়ার্ড তাহাকে বুঝাইয়া-হুঝাইয়া শ্রীরামপুরে লইয়া 
আসিলেন এবং বৃদ্ধ কেরী ও মার্শম্যান তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন । 
পুনরায় ছাপা ও.অগুবাদের কাজে পিতার সহযোগী হইলেন এবং বাংলাভাষাসম্পর্কে তাহার 
কাজ এখন হইতে আর্ত হইল। 

ইতিপূর্কে ১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্সের মধ্যে তাহার অনুদিত বরক্ষভাষায় ছুই-একটি 
= অঙ্গলসমাচার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন হইতে. ‘A Grammar of the 
Burman Language to which is added 2 list of the simple roots from 
which the langusge is derived’ বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রক্ষভাষার অভিধান 
ও সংস্কৃত অনুবাদ সহ পালি ব্যাকরণও তিনি. রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই পুস্তকে 
বাংলা অঙ্বাদও ছিল। i 

১৮১৮ শ্রষ্টাবের মাঝামাঝি কাল হইতে ১৮২২ ষ্টার ১০ নবেষর ফেলিকের মৃত্যু 
পর্য্যন্ত তাহার জীবন শান্তিপূর্ণ ও কর্মবহুল । ১৮২২ গ্রীষ্টাবের .গোড়ায় তিনি জরে আক্রান্ত 
হন) জর কিছুতেই ছাড়ে না, তাহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত ভাক্তারেরা চীনে পাঠাইতে 
উপদেশ দেন, কিন্ত চীনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ছয় মাস রোগভোগের পর পিতার 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয়। ১৬ নবেদ্বরের “সয়াচার দর্পণ: ত্রোখেন__ 
“মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নবেম্বর রবিবার, বেলা তিন প্রহরের সময় ' 


১শবর্ধ] ফেলিক্স কেরী - 8১ 
পরুলোকপ্রাণ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্শা প্রভৃতি বিষ্লোপার্জন করিয়াছিলেন . 
এবং তাহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারপরূপে বহু দ্েশব্যাপিনী ছিল।-""আর কয়েক রকম 
ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন-..1৮ The Story of the Lall-Bazar 
Baptist Church’ পুস্তকে (১৯৯৮) ই. এস. ওয়েঙ্গার লিখিয়াছেন, “তাহার বিধবা পরে 


রেভারেগু জে. উইলিয়াম্‌সনকে বিবাহ করেন।* ইহা হইতে অনুমান হয়, শ্রীরামপুর 
প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন। 


ফেলিক্স কেরী ও বাংলা ভাষা 


ফেলিক্স কেরীর সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক এই হিসাবে ঘনিষ্ঠ যে, তিনি ঠিক বাঙালীদের 
মত বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। বস্তুত বাংলা ভাষা তাহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা 
ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবঘুরের জীবন সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত তিনি 
যদিও বাংলা ভাষায় উপরে-উল্লিখিত পালি ব্যাকরণের অঙ্বাদ ছাড়া কিছুই লেখেন নাই, 
কিন্তু বাইবেলের অন্থবাদে এবং পিতার ইংরেজী-বাংলা অভিধান রচনায় তাহার ষে বিশেষ 
হাত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮১৭ খ্ৰীষ্টাবে প্রসিদ্ধ রামকমল সেন ( কেশবচন্জ সেনের 
পিতামহ) তাহার ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি মুদ্রণের নিমিত্ত কলিকাতার কোনও ছাপা- 
থানায় প্রদান করেন, কিন্তু বইখানির বিপুল আয়তনের জন্য অমুত্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে । 
_ পরে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে উহা! মুদ্রণের জন্য দেওয়া হইলে ফেলিক্স সেই অভিধানটিকে 
নৃতন সংক্ষিপ্ আকারে সম্পাদন করিতে থাকেন; স্থির হয়, রামকমল সেন ও ফেলিক্স কেরী 
উভয়ের নামে উহা! প্রকাশিত হইবে। পাণুলিপি প্রস্তুত হইয়া যায়, ছাপা আরম্ভ হয়, কিন্ত 
ফেলিব্সের মৃত্যুর জন্য তাহা আর অগ্রসর হয় নাই।* রামকমল সেনের মূল অভিধান 
১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ছুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়| ফেলিক্মের অভিধান সম্পর্কে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের 
৩১ মার্চ তারিখে “সমাচার দর্পণ পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয় 
জিরিুসনাতুল গতি ধা নিস্তার 
ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তরজমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা 
হইতেছে সে পুস্তক' কষুত্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক । বে ব্যক্তি সহী 
করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তত্তিন্প লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক 
ষাহার্দিগের সহী কবিবার বাসন! থাকে তাহারা- হিশ্দৃস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরের! সাহেবের 
নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রযুত খ্যাকর সাহেবের নিকটে কিন্বা শ্ররামপুরের ভীযুক্ত 
ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।” "সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
১৭ খণ্ড (২য় সং) পৃ. ৭০। 
ফেলিক্স ফিরিয়া আসিবার পর বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র মাসিক “দিগর্শন? 
( এশ্রিলু ১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনরী-গোষ্ঠী হইতে প্রকাশিত হয় । ফেলিক্মের মৃত্যুর পর 


7. * রাদকমল সেনের অভিধাদ--ভূমিকা ৬-৭ পৃষ্ঠা র্টব্য। 
* 4 
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, সমাচার দর্পণে (১৬ নবেম্বর *৮২২) যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে ফেলিক্সের বচ্না- 
বলীর মধ্যে “দিগদর্শনে'র উল্লেখ আছে; যথা, “কলিকাতার দ্ুলবুক সোসাইটির কারণ. 
দিগ্র্শন।* আজ-সঠিক নির্ধারণের উপায় না থাকিলেও অমুমান হয়, “দিগ্র্শনে*র বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধগুলি সমুদয়ই ফেলিক্সের রচনা। এইগুলিই পরবর্তী কালে রামমোহন রায়ের ‘স্বাদ 
কৌমুদীগতে পুনমুর্তিত হইয়া রামমোহনের রচনা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সপ্তম 
ভাগ বা অক্টোবর ১৮১৮ সংখ্যায় “ছাপা কর্শের উৎপত্তির বিবরণ” ফেলিব্সের লেখা বলিয়া 
বোধ হয়। দশম ভাগ বা ১৮১৯ এবং জানুয়ারি. হইতে “হিন্ুস্থানের ইতিহাস” ধারাবাহিক 
ভাবে ১৮২১ ্রীষ্টাবের মাঝামাঝি কার পর্ব বাহির হ্য়। bad রচনা হওয়া 
অসম্ভব নহে। | 


ফেলিক্সের. সর্কপ্রধান কীর্ঠি “বিস্তাহারাবলী ৷ ইংরেজী ভাষায় ‘এনমাইক্লোগীডিয়া’ 
বিখ্যাত গ্রন্থ । বাংলা ভাষায় এই জাতীয় একখানি স্থবৃহৎ কোষ-গ্রন্থ রচনার বাসনা ফেলিব্সের * 
হয়, তাহার মত দুঃসাহসী "আ্যাড্ভেন্চেরারে”ই এইরূপ ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক । ১৮১৯ 
্রীষ্টাব্বের মাঝামাঝি কালে এই ইচ্ছা স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তিনি “বিস্তাহারাবলী’ 
নাম দিয়া এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ কার্য্য আারস্ত করেন । 
তিনি নিজে চিকিৎসা-বিস্তায় দক্ষ ছিলেন, অস্ত্রোপচারেই তাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল, তিনি 
স্বভাবতই অ্যানাটমি বা ব্যবচ্ছেদ-বিস্ত! দিয়া “বিদ্যাহারাবলী, আরম্ভ করিলেন। ইহা 
যে কত বড় দুরহ কাজ, এই পুস্তকটি ধিনি চোখে দেখিবার সৃযোগ পাইবেন, তিনিই 
বুঝিতে পারিবেন।  পরিভাষার অভাব, দুরূহ এবং অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনায় 
ভাবের অভাব, কিছুতেই তাহাকে দমাইতে পারে নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে ছুই- 
* একজন পণ্ডিত এবং পিতা উইলিয়াম কেরীর সাহায্য লইয় কাজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
১৮১৯ খ্রষ্টাব্দের' ১২ জুনের ‘সমাচার লি সর্বপ্রথম এই বর কথা হা 
প্রকাশিত হয়-_ 

“নৃতন পুস্ভক।--জীযূত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তক ক সংগ্রহ করিয়া 
বিস্তাহারাবলী নামে বে এক নৃতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাবায় করিয়! মোং শ্রীরামপুরে ছাপা 
কবিতেছেন ইহাতে নানাপ্রকার বিস্তার কথা আছে গর গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিনা ছারা ফাদ 
একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাঁস“মাস ছাপা হইবেক। এ আটচজিশ কিছ্বা হালা 
ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ওঁ এক এক নম্বরের মূল্য ২ টাকা |” 

প্রথম খণ্ড “বিস্তাহারাবলী” প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে, পৃষ্ঠা 
৪৮1 গোড়াতেই ফেলিক্স কেরীর একটি নিবেদন ছিল) সেটি উদ্ধৃত করিতেছি 
শবিভাহারাবলীনাম গ্ৰন্থ লওনের নিমিত্তে | 
৮ 
মেং ফিলিক্স কেরি সাহেবের পত্রমিদং। 
| ক লে মাতি ইকাৰ অৰ এক নী শা পদ 


*১শ বধ ] j ফেলিক্স কেরী ৫৩ 

* আহে। হি OS TE ET ET ET 2 নিতাস্ত বিদ্বান 
. যে ব্যক্তি তিনি তদ্প নন তাহার চিত্ত অন্ুপ্রকার কোনো এক বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে 
কিম্বা কোনো এক সমর কোন শিল্পকর্শ্ম দেখিলে যাবৎ সে বিষয়ের হেতু কিম্বা সে বিস্তার 
আডাপাস্তকারণ জ্ঞাত না হন তাবৎ তাহার মনে কোনে! সুখ প্রবিষ্ট হইতে পারে না যেহেতুক 
বিদ্বানেরদিগের মন সর্বদা বন্ধিফু এবং এক বিষয় জ্ঞাত হইলে তাহাতে ক্ষান্ত নন কিন্ত সর্ব! 
আরে! জ্ঞাত হইতে বাছা করেন।" 

॥২॥ পুনশ্চ এ বিদ্বানেরদিগের মধ্যে ছুইপ্রকার লোক আছেন প্রথমতঃ যাহারা 
বিদ্কাত্যাসকরণে আরস্তমাত্র করিয়াছেন দ্বিতীয়তঃ ধাহার! স্বদেশীয় সর্বশান্ত্েতে প্রজ্ঞ হইয়া অন্ত২ 
দেশীয় বিছ্যাবিষয়েও জ্ঞাত হওনে অত্যন্তাকাজ্কী। এই ছইপ্রকীর লোকের মধ্যে যাহার! 
 বিস্তাভ্যাস করণে কেবল আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন ভাহারদিগের নিমিত্তে এইক্ষণে কলিকাতায় 
এবং অন্তং স্থানে সাহেবানেরা এবং অন্তং ভাগ্যবান এতদ্দেশীয় লোকেরা হিন্ৃস্থানের মধ্যে 
বিদ্যাবাহুল্যের জন্তে অনেক২ আয়োজন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকৃপার আবো হউক কেননা বিদ্ধ 
সমূত্রের ক্কায় তাহার অস্ত পাওয়া অতিদুঃসাধ্য । 

॥৩। ষাহারা বিদ্যাভ্যাসে নৃতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার! এ সাছেবান এবং এতদ্দেশীয় 
অন্ত২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোঁকেরদিগের আয়োজন দ্বারা এবং গ্রন্থ দ্বারা নান! বিস্তার আছি 
প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তত্বিষয়ক জ্ঞানেতে বন্ধিত হইলে অবশ্য তদ্প্রন্থের সমস্ত মূল্‌ 
প্রস্থ জ্ঞানেচছুক হইবেন অতএব তাহারদিগের জ্ঞান যেন অধিক রূপেতে বর্ধিত হয় এততপ্রযুক্ত 
ইউরোপীয়দিগের গ্রাহথ তাবদাযূর্বেদ শিল্পবিস্তাদিগরস্থাবলী ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্ত অধিকস্ত 
যাহারা বহুকালাবধি ইউরোপ জাতীয়েরদিগের নান! জ্ঞান এবং বিভা দেখিয়া অতিচমৎকুত হইয়া . 
নে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিত! কিকপে এবং কিপ্রকীর প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই এমত স্বদেশীয় সর্কশাজ্েতে বিজ্ঞ হওনানস্তর অন্ত২ ইউরোপ- 
জাতীয় বিস্তাভ্যাসেক্ষুক হইয়াছেন তাহারদিগের" জ্ঞানবদ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদি দেশেতে 
ইউরোপীয় তাবদাযুর্কোদশিক্পবিভাদিবর্ঘনার্থে এবং তাবদ্িষরের আভোপাস্ত কারণ জ্ঞাপনার্থে এই 
বিদ্ধাপ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তরজমা! হই ছাপা! হইবেক | টন 

॥ ৪॥ এই গ্রন্থের প্রথম নম্বর অন্ত শ্ীরামপুরের ছাপাখানাহইতে নির্গত হইয়াছে এবং 
যদি এই ্রস্থ সর্গরাঞ্থ হয় এবং সকলে যদি এতংকার্যে সাহাষ্যকরণাকাজ্ষী হন তবে ক্রমে যাবৎ 
এক২ করিয়৷ তাবদ্বি্তাগ্রন্থ সমাপ্তি না হয় তাবৎ প্রতি মাসে প্রথম দিবসে এক২ নম্বর ছাপা 
হইবেক। তৎপর যখন এক২ বিভাগ্রস্থ ছাপা হইয়া সম্পূর্ণ ইইবেক তখন সমাচার দেওয়া যাইবে 
তাহাতে বাহার স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহার! প্রতি মাসের নম্বর একত্র করিয়া বই বাধিতে 
পারিবেন ইতি॥ ইংরাজী সন ১৮১৯ আক্তোবর মাসের প্রথম তারিখ | বালা ১২২৬ শন 
১৬ আমিন 1 
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হিসাবে ধরবস্তাহারাবলী” বাহির হইয়া সুচী ইত্যাদি সহ মোট ৬৩৮ পৃষ্ঠায় প্রথম গ্রন্থ অর্থাৎ 
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- বিভাহাযাবলী- / অর্থাৎ / বাঙ্গালাভাবায়কৃত ইউ রাহ তন, হি 
বিস্তাদি মূল গ্রস্থাবলী । / তৎ্প্রথমগরস্থ। | ব্যবচ্ছেদ বিস্তা। - 
ইহারই অঙ্ুরূপ একটি ইংরেজী টাইটেল-পেজও আছে। ' প্রথম খণ্ডের রাত 
এইর্প 
ব্যবচ্ছ্দেবিভা। / ফিলিক্স কেরিকতৃক | পঞ্চমবারছাপাকৃত এনমক্লোপেদিয়াব্রিটানিকানা- 
্রস্থাবলীহইতে বাঙ্গালাভাষায় কৃত। / গবিষ্ঠ উলিআম কেরিকত্ৃকি তর্্মাবিবেচিত | শ্রীকান্ত 
বিভালঙ্কারকত্কি ভাবাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্্র / তর্কশিরোমণিকতৃকি সাহায্মীকৃত।/ 
জ্ীরামপুরে মিশিয়ন্‌ ছাপাখানাতে ছাপাকৃত। / সন১৮২ 
ইহারও অঙ্থব্ধপ ইংরেজী টাইটেল-পেজ আছে। টা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই 
দেওয়া আছে। | 
বিষয়ের দুর্কোধ্যতা! ও দুর্সহতা বিবেচনা করিলে ফেলিক্স যে ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই; পুস্তকের শেষে দীর্ঘ উনচল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাগী ব্যবচ্ছেদ- 
বিস্তাভিধান অর্থাৎ এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
এই পুস্তকের পরিভাবার দুরহতা সঘদ্ধে নিশ্চয়ই কথা উঠিয়াছিল, কারণ, তৃতীয় সংখ্যা 
( ডিসেম্বর ১৮১৯) হইতে মলাটের দ্বিতীয় খটয় জেলজ কেয়ক সুইট ডি 


হইয়াছে। যথা 

সর্ধজ্ঞাপনার্থকঙ্লোকছয়মিদং । 
গ্রন্থে নির্ণাতমামররভসজটাবিশ্বকোযেযু দৃষ্টেঃ। 
শিষ্টেঃ প্রাচীনশব্দৈঃ সকলজনমুদেহস্থ্যাদিশারীরতত্বং ॥ 
বংকোষানাগুনাম/পরমপি রচিতৈঃ কেবলৈর্ধৌগিকৈস্তৎ । 
ুম্মাভির্কেমুস্তৎম্ুবিমলম তিভিঃ সাধুসন্ধানপূর্ববং ॥ 
দ্রক্ষ্যস্ত্যস্মি্নব্তং কমপি যদি পদন্যাসমেবাপ্যবোধ্যং | 
সম্ভে| বোধ্যং প্রসিত্বং বিদধতু ভবতাং সম্মতং সম্মতঞ্চে 
কিছ্বেততহ্যস্বশ্ং পদগ্তবিষয়ং জ্ঞাপয়িদ্বা বিশেষং। 
কুব্বারংস্ডেন মাঞ্চাপরমপি পরমানন্দসন্দোহযুক্তং | 


9 


ইহার অর্থ 
a অমর, রভস, জটাধর, বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোধপ্রস্থে ষে সকল প্রাচীন শিষ্ট শব্দ দেখা যায়, 


সকলের আনসবিধানার্থ এই গ্রন্থে সেই সকল শব্দের সাহায্যে অস্থ্যা্ি শারীরতন্ব নির্গত 
হইয়াছে । আর যে সকল শব্দ কোষসমূহে পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেবল যৌগিক ও . 
সাধু শব্দসকলের মিলন দ্বার! রচিত বলিয়া উদীয়মান স্থবিমলবুদ্ধিশালী আপনারা জানিবেন। 

এই গ্রন্থে যদি কোনও পরক্কাসকে অবোধ্য ও নিন্দনীয় দর্শন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই 
পদকে আপনাদের ও সম্জ্রনগণের সন্মত, প্রসিদ্ধ ও বোধযোগ্যরপে পরিবর্তিত করিবেন। কিন্ত 
ইহাও বলিতেছি যে, সেই পদপ্নত বিষয় ও তাহার বিশেষ জানাইয়া, তদ্বারা আমাকে ও অন্ানতকে | 
অবস্তই পরমানপ্দিত করিবেন । < 


৫১শ বর্ষ ] ফেলিক্স কেরী ৫৫ 


* পুস্তকের মলাটের “ইস্তাহার” হইতে জানা বায় যে, ব্যবচ্ছেদবিষ্তাসংক্রাস্ত ছবি বা প্লেট 
**স্বতন্ত্ মুদ্রিত হইয়া সম্ভবতঃ আট আনা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্তীত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের 
শেষে কেলিক্স কেরীর গোড়ার নিবেদনটি ( যাহা পত্রাকারে উপরে মুদ্রিত হইয়াছে ) একটু 
বাড়াইয়া ছাপা হইয়াছে। প্রথম তিন প্যারা যথাযথ রাখিয়া চতুর্থ প্যারা হইতে নিবেদনটিতে 
৪ হইতে ১ প্যারা নৃতন যোজিত হইয়াছে। নৃতন ৪-৭ প্যারা এইরূপ 

181 অপর সকল বিস্াগ্রন্থে সংজ্ঞাশব্দ ন! হইলে নির্বাহ হয় না অতএব যে স্থানে উপযুক্ত- 
সংজ্ঞা পাওয়! গিয়াছে তাহাই গৃহীতা হইয়াছে কিন্তু যেং স্থানে উপযুক্তসংজ্ঞা পাওয়া যায় নাই 
সেই২ স্থানে সাধ্যাম্থদারে সংস্কতসংজ্ঞা গঠান গিয়াছে এবং তৃঘিবয়ে এতদ্দেশীয় তাবন্প্রন্থ 
আলোচিত হইয়াছে। অপর কহি উপযুক্তসংস্ঞা গঠনই অতি দুঃসাধ্য কাধ্য অতএব এই 
বিদ্তাহারাবলীগ্রস্থেতে যে২ সংজ্ঞা অন্থপযুক্তা বোধ হয় সেই সকল জ্ঞাত করাইলে এবং 
তৎপরিবর্তনে অন্ত সংজ্ঞা দেওনে পারক হইলে অত্যাহ্লাদবিষয় হয় জানিবেন। 

॥৫॥ অপর কেহ২ বিবেচন! করিয়া কহিয়াছেন যে সকলের সুবোধগম্য গ্রন্থ ছাপা কর না 
কেন এবং সহজ্জ ভাষায় কিজন্তে রচনা! কর ন! তত্বিষে উত্তর করি যে তাবদ্ধিপ্াগ্রস্থ কঠিন অতএব 
সহজ ভাষায় তর্জ্নমা প্রা হয় না। অপর ইহাও বিবেচনা করুন যে বহবভ্যাসব্যতিরিক্ত কোনো 
এক বিস্তান্ত হওয়া যায় না এবং যাঁহারা অভ্যাস করে তাহারদের মধ্যে সকলেই পরিপক্ক হন না 
তবে অনেক বিগ্তাতে সকলেই কিপ্রকারে হঠাৎ পরিপক্ক হইতে পারিবেন। 

॥ ৬1 অপরঞ্চ ইংলত্তীয় তাবিস্াগ্স্থ র্জ্জমা করিয়া ছাপা করা অতিবৃহৎ কাধ্য এবং 
অল্পকালে সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাতে সকলের সস্তোব জম্মান অসাধ্য যেহেতৃক সকল বিদ্ভাই 
কঠিন। অপর সকলের প্রতি সকল বিদ্ঞা সমান সস্ভোষজনিকা নয় তৎপ্রযুক্ত এবং অর্থশান্্ 
সর্ধলোকার্থে সুগম করণ প্রায় অসাধ্য ততপ্রযুক্ত যে২ বিদ্তাপ্রস্থে সকলের সন্তোষ এবং হিত জন্মে 
তাহাই প্রথমে তরজমা করণের বাছ! ছিল কিন্ত তত্বিযয়ে বাধিত হওয়ার কারণ জানাই বিশেষতঃ 
থে কোনো! বিগ! বা হউক তাহার মূল গ্রন্থ অগ্রে না ছাপাইলে তন্ির্ভরকাবী অন্ত২ বিভাগ্রস্থ শুদ্ধ 
হয় না অতএব ছিরুক্তিনিবারপার্থে এবং সংজ্ঞাশব্দ স্থিরকরণার্থে অনুমান হইল যে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা 
এবং কিমিয়াবি্। অর্থাৎ রসায়নবিদা সম্পূর্ণ পূর্বে চিতিৎসাবিভ্ভা এবং অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্ধ| এবং 
ওধধতেদবিদ্যা আরম্ভকরণে অনেক বাধা জদ্মিবে। 

1 ৭1 অতএব প্রথমত: ব্যবচ্ছেদবিস্তা ছাপান গিয়াছে ইহার পরে রসাধনবিদ্ধা। এবং 
সংসারবিদ্ভা এবং ওষধচিকিৎসাবিস্ভা এবং অন্ত্রচিকিৎসাবিদা। এবং উবধনিশ্াণবিস্তা। ইত্যাদি 
ত্রমেতে ছাপাকরণের বাঞ্চা আছে কিন্তু এইক্ষণে স্থাক্ষরকারিব ন্যুনতা প্রযুক্ত এবং স্মৃতিশান্ত 
ছাপানের অগ্রে প্রয়োজনপ্রযুক্ত আগামি সালে ম্বৃতিশান্ত্র ছাপান যাবে পরে কথিত বিদ্যা, পূর্বব- 
বাব্যান্থসারে ক্রমেতে ছাপান যাইবে। 

ফেলিক্স কেরী স্বয়ং যদিও স্থাক্ষরকারী অর্থাৎ গ্রাহকের ন্যনতার কথা লিখিয়াছেন, পাদরি 
লং কিন্তু তাহার “ক্যাটালগে” বলিয়াছেন “there were 800 native subscribers 
£০ ৮%। আমাদের মনে হয়, লঙের খবর সত্য নহে, মাসিক ছয় শত টাকা আয় হইলে 


‘বিদ্ধাহারাবলী’ বন্ধ হইত না। ' রি 
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৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [ শর, হর্থ সংখ্যা 


প্ব্যবচ্ছেদবিস্তা্র ভাষার: নিয়োদ্ধৃত নমুনা! দুইটি দেখিলে ১৩৬ বৎসর পূর্বে ফেলিক্স কি 
দুঃসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিব_ - ৬ 

(ক) এ ব্যবচ্ছেদবিদ্ভাভ্যামকরণে সুগমার্থে চিকিৎসকেরা ব্যবচ্ছেদবিপ্তাকে তুই ভাগ করিয়া 
" নির্ণয় করিয়াছেন । প্রথমতঃ (আানাতোমি ) অর্থাৎ শরীর কোন ভ্রব্যদ্বার নিশ্মিত এবং 
খী শরীরের প্রত্যেক অবয়ব কিপ্রকার এবং কিসের দ্বারা সন্মিলিত। দ্বিতীয়তঃ (ফিসিওলজি ) 
টি শরীরের মধ্যে যে ভ্রব্য আছে সে সকল কি প্রকার 

বং কাহার দ্বারা চালিত হন তথিষ্য! | 

শরীর ঘন এবং রব ব্রা ত্য ব্যবচ্ছেকেরা ব্যবচ্েবি্জাকে খা 
করিয়াছেন । 

॥ ১। শরীরনধ্যে ঘনবস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্ভা । 

॥ ২ | দ্রববস্তর ব্যবচ্ছেদবিভা। 


প্রথমতঃ ॥ এই ছুই বিদ্ঞার মধ্যে প্রথম খনবস্তুর নির্ণয় করি । শরীরের মধ্যে যেং বস্ধ 
দ্রবীভূত নহে তাহ! ঘন এবং ও ঘন বস্তুকেও ব্যবচ্ছেদকেরা দ্বিধা করিয়াছেন। বিশেষতঃ 


॥১॥ অভিধন অর্থাৎ অস্থি ।. ওৰ অতিখন বস্তুর ব্যবচ্ছেদবিদ্ধাকে (অভিওলজি ) 
অর্থাৎ অস্থিবিভা, কহিয়াছেন ফলতঃ অস্থির নির্ণয় 


॥ ২! ন্যুনঘনবন্। ব্যবচ্ছেকের! এ ন্যানঘনবন্তর (সার্কোলজি ) সংজ্ঞা করিয়াছেন 
অর্থাৎ মাংলনিপয়বিদ্তা। ' - 


এই স্থানে আমারদিগের এ কথা কথন ' উচিত বে এঁপ্রকার ঘন এবং ভ্রববস্ত নামেতে 
- শরীরের পৃথক২ নির্ণরকরণ প্রথমত: সাধারণ লোকেরদিগের মূর্খতাতে উৎপন্ন হইয়াছিল যেহেতুক 
তাহারা শরীরের মধ্যে কেবল মাংস এবং অস্থি এই উভয় ভেদন্ত ছিল। শরীয়ের মধ্য 
অনেকপ্রকার কোল এবং মারছি ব্যবচ্ছেদকেরা মাংসবিা বন্ধা করিয! নির্ণয় 
করিয়াছেন । পৃ. ১-২ 
.. (খ) মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে আমর! ইহা নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াসময়ে তন্ত- 
সমস্ত খর্ব এবং ক্ষীত হয় কিন্ত এ সমস্ত কিপ্রকারে হয় তাহা কখনে অক্ষম। তন্তিয়ও ইহা 
আমর! নিশ্চয় জানি যে মাংসপেশীর ক্রীড়াবিষয়ে শিকার প্রয়োজন আছে যেফেতুক মাংসপেশীতে 
পমনকারি্ী কোনে! এক শিরা রজ্জুদিয়া বদ্ধ করিলে কিম্বা ছিন্ন করিলে এ মাংসপেশী ক্রীড়াকরণে 
অক্ষম হয়। অপর মাংসপেশীতে প্রবেশকারিবী কোনো এক রক্তপ্রবাহক নাড়ী রজ্ছুম্বার! এরূপে 
বন্ধ করিলে এ মাংদপেশ্টও ক্রীড়াকরণে অক্ষম উহাতে প্রমাণ হয় যে মাংসপেশীর ক্রীড়নবিষয়ে 
বক্তপ্রবাহেরও প্রয়োজন আছে তাহাতে পক্ষাঘাতরোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে মাংসপেশীতে 
পাওয়া যায় না কিন্তু মাংসপেখীগমূনকারিষী শিরাতে কিছ! মস্তিষ্কের কিছ! কশেকুকামজ্দার . 
শিরাতে পাওয়া যায়। পৃ. ১২৮ | 
রান 55 (পীয়ার্স কেরী )। ফেলিন্দ 
কেরির মৃত্যুর পর “ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’তে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ফেলিকেের 
রচনাবলীর মধ্যে “A work on law in Bengalee, not finished at 0988" এই 
উল্লেখ আছে। “সমাচার দর্পণে'র ম্ৃত্যুসংবাদেও ( ১৬ই নবেম্বর ১৮২২) আছে *স্বতি 
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নামে এক পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গাল!” করিতেছিলেন। “ব্যবচ্ছেদবিস্তা*র সর্বশেষ 
**নিবেদনে ( উপরে উদ্ধৃত ) স্বতিশাত্র প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি আছে। '“ব্যবচ্ছেদবিস্তার শেষ খণ্ড 
বাহির হয় ১৮২০ গ্রীষ্টাবের নবেম্বর মাসের ১লা। তাহার পর হুই মাস ‘বিদ্যাহারাবলী’ প্রকাশ 
বন্ধ থাকে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় গ্রন্থ স্বতিশাস্তরের প্রথম সংখ্যা বাহির 
হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪০1 মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয় 
শ্মৃতিশান্ত্র সুবোধার্থে যোগ্যশব্দ গঠন অতি ছুঃসাধ্যপ্রযুক্ক বিভাহারাবলী গ্রন্থের এই নম্বরের 
অনেক গৌণ হইয়াছে.কিন্তু ইহার পর পূর্বরীত্যন্থসারে মাসে২ এক২ নম্বর ছাপা হইবে। এই 
নম্বর অবধি করিয়! ০০০০০০০০০০৪ 
ছাপান যাইবে ইতি। 
মূল্য প্রতি সংখ্যা পূর্বববৎ ছুই টাকাই ধাধ্য-হয়। ্বৃতিশাঞ্র ২য় সংখ্যা যথারীতি 
মার্চ মাসেই বাহির হয়, কিন্তু মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই “ইন্তিহার*” দেওয়া হয়_ 
স্বাক্ষরকারিরদের অভাঁবপ্রযুক্ত এই বিভাহারাবলী প্রস্থ এই অবধি করিয়া! মাসে২ নম্বর২ 
উবার নাজ ইজ কয উরি সম্পূর্ণ হইলে বই বান্ধিয়া দেওয়া 
বাইবে ইতি। 
অর্থাৎ বিস্তাহারাবলী'র প্রকাশ এইখানেই সমাপ্ত হয় এবং "স্থতিশান্ত্রও এই পর্যস্ত 
ছাপা হইয়া বন্ধ হইয়া ষায়। 
দ্বৃতিশাঙ্্ -বিষয়টিই এরূপ দুরূহ ষে, বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন ৷ 
ফেলিব্স কেরী সংস্কৃততাষার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সাহায্য লইয়া সেই অসাধ্যও যে রি ভাৰে 
সাধন করিয়াছিলেন, নীচের উদ্ধৃতিগুলি হইতে তাহা প্রমাণ হইবে = 
(ক) এতন্রপে যখন শ্রষ্টা সংসার স্থাী করিলেন এবং অবস্ত হইতে বন্ধ সুটি করিলেন 
তখন ওঁ বস্তুতে তিনি কতকগুলি মূল নিয়ম নিরূপণ করিলেন ওঁ বস্ত ও নিয়মবহিভূর্তি হইতে 
পারে না হইলে সে লুপ্ত হয়। বখন অষ্ট প্রথমতে! বস্তু নিশ্মীণ করিয়া তাহাতে পৃতিশক্তি 
প্রদান করিলেন তখন তিনি কতকগুলি কার্য্যনিয়ম নিরূপণ করিলেন তাহাতে গতিবিশিষ্ট 
তাবঘস্ত তঙ্গিয়মাধীন জানিবেন। অপর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কাধ্য অনুধাবনকরণানন্তর ক্ষুত্র কাৰ্য্য 
অন্থধাবন করি বিশেষতো। বখন কোনো শিল্পকর ব্যক্তি ঘড়ী কিশ্ব! অন্ত কোনো কল নিশ্মাণ করে 
তখন সে সেই কমের গতির নি স্বেচছাসুসারে তংকলহভাবাধীন কতগুলি নিয়ম নিরূপণ 
ত পৃ ১-২। b 
তো রী কহেন যে প্রতুত্ব বিষয়ে কেবল মত্রর হইতে পারে তাহা 
বিশেষিয়া কহি প্রথমতঃ যখন প্রভুত্ব প্রজ্জাতে অপিত হয় তখন তাহারে প্রজাপ্রভুত্ব বলি 
দ্বিতীয়তঃ যখন কুলীন সভ্যেতে অগিত হয় তখন তাহাকে কুলীনপ্রভূত্ব কহি তৃতীয়তঃ যখন 
এক ব্যক্তিতে অগিত হয় তখন তাহারে একপ্রতুত্ব কহি এতত্তিনন অন্তং সমস্ত রাজশামন মত 
কথিত মত-হইতে উৎপন্ন হয় ইহা পণ্ডিতের! কহেন। পৃ. ১৬ 
= (গ) ইংলখ্জীয় রাজ্যের করনীয় প্রধান শক্তি এক ব্যক্তিতে অর্গিতা বিশেষতঃ রাজাতে কিবা 
রাণীতে অগিত|। - | 
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রাজপদাভিযিক্ত ব্যক্তির এই২ বিষয় বিবেচনার বিশেষতঃ তাহার পদবী তাহার বংশ তাহার 
মন্ত্রী তাহার করণীয় তাহার স্বত্ব বা শক্তি তাহার কর। . 4 
রাজার পদবী বিষয়ে কহি ইংলণ্ডীয় মূল ব্যবস্থাত্বারা রাজযুকুট সর্বদা উত্রাধিকাবিগামি 
হয় এবং তদ্রপে থাকে | পৃ. ৭৪ 
পীয়ার্স কেরীর মতে ফেলিক্স শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া [সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর] কলেজের 
অন্ত ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও ইংলপ্ডের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। প্রথমটির মূল 
জেম্ন মিলের ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল; দ্বিতীয়টির মূল গোল্ডশ্মিথের ইংলগ্ডের. ইতিহাস । ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের 
ফেলিব্স-কৃত অমুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কোনও 
বিবরণীতেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মৃত্যুসংবাদে ফেলিক্সের 
রচনাবলীর মধ্যে এই দুইটি পুস্তকের এইরূপ উল্লেখ আছে__(১) Translation into 
17362085199 of an 81021091060 of Goldsmith’s History of England printed 
at the Serampore Press for the School Book Society, (2) Translation 
into Bengalee of an abridgement of Mill’s ‘History of British Indis, 
for the School Book Society, now in the Press ( পরিশিষ্ট পটব্য )। 

“সমাচার দর্পণে’'র মৃত্যুমংবাদে দ্বিতীয় বইখানির কোনই উল্লেখ নাই | মনে হয়, ইহা 
মুক্রিত করিবার স্থযোগ ঘটে নাই। প্রথম পুস্তকখানি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্থুল বুক * 
সোসাইটির পক্ষ হইতে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। টাইটেল-পেজটি এইর্ূপ-- 

ব্িটিন্‌ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়. / অর্থাৎ / জুলিয়স্‌ কাইসরের ব্রিটিন্‌ দেশাতিক্রমসময়াবধি, ! 
আইমেন্স নামে প্রসিন্ধ সন্থিসময়পর্য্য্ত, / মহাত্রিটিনের বিবরণ সঞ্চয়, / তন্মধ্যে জুলিয়স্‌ কাইসরের 
কালাবধি দ্বিতীষ জর্জ নামে রাজার সৃত্যুপধ্যস্তঃ / গোল্দক্িংউপাধ্যায়কর্ভৃক বিবরদীকৃত : / 
এবং এ জর্জেের মরণাবধি ১৮০২ শালের আইমেন্স নামক সন্ধিসময়পর্্যস্ত, / অন্ত এক প্রথিত 
.প্রজ্ঞোপাধ্যার়কতৃ্ক বিবর্ণীকৃত, / ফিলিক্স কেরিকতৃকি বাঙ্গালাভাযায় কৃত, / 0. 8. B. 8. / 

' প্ররামপুরে ছাপা হইল, ইতি. / শন ১৮১৯, 
ইংরেজীতে অনুরূপ একটি টাইটেল-পেজ আছে, শুধু প্রকাশ-সন ১৮১৯ স্থলে ১৮২০ ছাপা 
হইয়াছে। পুস্তকটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা সুচী ৬, শব্দ-সটী ১৯ এবং মূল পুস্তক ৪১২। 

এই পুস্তকের ভাষা লইয়া, 'লিটারারি গেজেট’ নামক সংবাদপত্রে কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
(১৮৩০) বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে ১৮৩০ বীষ্টাব্ের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের সমাচার 
দর্পণ জবাবে লেখেন__ 

ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংজপ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে 

“ কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোযোল্পেখ করিয়াছেন। এর পুস্তক যে দোবরহিত নহে ইহা! আমরা 
, স্বচ্ছষ্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংল্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ 
বটে এবং সমামধুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই প্রস্থ সুতরাং সকলের অগ্রাহ হইল 
কিন্ত ফিলিক কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলাভাষার মৰ্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাজল1 কথা ও . 
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, এভদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যের্প অবগত ছিলেন তদ্রপ তৎকালে অস্ত কোন . 

ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন এ সাহেবের তুল্য 

তৎকালে অন্ত কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতান্যায়ি ভাবায় ইংলণ্ড দেশীয় উপাখ্যান 

গ্রন্থ রচনা করাতে ভাহার এ গ্রন্থ নিক্ষল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি 

. দ্বারণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে এ গ্রন্থ সর্ধপ্রকারে সকলের উপকাধ্য হইতে 
পারে। -_-সিংবাদপন্রে সেকালের কথা" ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৬* 


এই পুস্তক পরবর্তীকালে কলিকাতা স্থুল বুক সোসাইটি কর্তৃক পুনমুন্রিত হয়, কিন্ত তাহাতে 
উপরোক্ত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই বহুনিন্দিত পুস্তকের* তিনটি 
স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। ড 
(ক) রমীয়দিগের অধিকার হওনের পূর্বে, ত্রিটিন্‌ দেশ পৃথিবীর অপর২ অংশেতে অত্যল্প 
খ্যাত ছিল, অপর গাল্‌ দেশের সন্মুখস্থতটে সকল তর্গেশীয় প্রজাগণেরদের উদ্ভোপঘার| যে দ্রব্যাদি 
উৎপন্ন হইত, তাহারি বাণিজ্যের কারণ অনেক২ সওদাগর সর্বদা সে দেশে যাইত. ইহাতে অস্ুভব 
হয়৷ যে এ সকল সওদাগরেবা; যে সকল সমুদ্রতীরেতে প্রথমতো বান করিয়াছিল, কিছুকাল 
+ পরেতেই সে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইল ; পরে সে দেশ অতিরমদীয় এবং বাণিজ্যোপযুক্ত 
দেখিয়া বাণিজ্যহেতুক সমুজ্রমায়িধ্যবাস করিয়া গ্রারদের মধ্যে কৃষিকর্দাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল. 
কিন্তু সমুদ্রতটের দূরবাসী লোকের! সে ভূমি অধিকার করিয়া রাখা আপনারদিগের ধর্দ ইহা বোধ , 
করিয়া, এবং উহারা আমারদিগের অর্থের অপহারক এই 4 আগত লোকের- 
| দিগের সহিত সমুষ্ায় ব্যবহার ত্যাগ করিল. পৃ. ১ 
(খ্) যখন চাঁল্র্স রাজা! সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তখন ভ্রিংশদবৎসরবয়স্ক ছিলেন, দেখিতে 
জন্য এবং 'আচারেতে বিচক্ষণ, তাহাতে সর্ধতোভাবে প্রঙ্গারদের মর্ধ্যা্াধারহওনোপযুক্ত- 
পাত্র ছিলেন; এবং বন্ধনদশাভে আত্মমস্রির্গেরদ্ের সহিত নিত্যাহ্লাদাসোদশ্বতাব প্রযুক্ত, 
সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও, এ সাদরশ্বভাৰ ত্যাগ করিলেন না; এবং বাল্যাচরপপ্রযুক্ত ডাহার 
পূর্ববীয় দ্বেষ জন্ত অনিষ্ঠাচরণে কোনহ কাহারো শঙ্কা পাইবার আশঙ্কাও ছিল না. পৃ* ২২৯ 
৬(গ) পরে কোনো ভেদ না করিয়া রাজ্যের তাবংস্থানহইতে মহাসভ্যেরদিগকে একত্র 
করিয়া, রাজ্যের রক্ষার এবং তত্বিতের নিমিত্তে চেষ্টা পাইতে লাগিল. এ সভ্যেরা একত্র হইয়া, 
হানোবর রাজ্যের মনোনীত কর্তার নিকটে পত্র প্রেরণ দ্বারা, ম্রণাপন্ন রাণীর সংবাদ জ্ঞাত 
- করাইয়া, হলগ বাজ্যে ঠাহাকে আগমন করিতে প্রার্থনা করিলেন এবং কহিয়া পাঠাইলেন, যে. 
সেই স্থানে পছিলে, আপনাকে ইংলগুরাজ্যে আনিবার নিমিতে, ইংল্ডীয় যুদধজাহাজগমূহ 
প্রন্তুত থাকিবে, পৃ, ২৮১ 


ফেলিক্স কেরীর সর্বশেষ পুস্তক যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাও অসুবা--বানিয়ানের 
“পলপ্রিম্‌দ্‌ প্রগ্রেসে'র অস্থবাদ | এই পুস্তক ‘াত্রীরদের অগ্রেসরণ বিবরণ’ নামে দুই খণ্ডে 
বাহির হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, পৃষ্ঠা-সংখ্য! ২৩৭, দ্বিতীয় থণ্ড প্রকাশিত 


*  রেভারেও লংও তাহার ক্যাটালগ এই পুস্তকের নামানুবাদের নিন্দ! করিয়াছেন। 


be) 


৬5 -সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৬ ধর্থ সংখা! 


হয় ১৮২২ খুষ্টাবদে, অর্থাৎ ফেলিঝের মৃত্যু-বৎসরে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪০। ১৮৩৫ খ্ী্টাবে 
রে জে, ভি. পীয়াসনি একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, প্রথম খণ্ড পীয়াসন,. 
করুক এবং দ্বিতীয় খণ্ড রেভারেও জী, গীয়ার্স কর্তৃক সংশোধিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেগু 
জে. ওয়েক্কার একটি সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ বাহির করেন। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ 
ছুই খণ্ড কলিকাতার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ছিল। আমরা সেখান হইতে পুস্তক 
সম্বন্ধ বিস্তারিত বিবরণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি একটি খাতায় নকল করিয়া আনিয়া ছিলাম । 
সেই খাতাটি হারাইয়া যাওয়াতে এই পুস্তক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খবর দিতে পারিলাম না, এই 
পুস্তকের ভাষার নমুনাও দেওয়া গেল না। মহাযুদ্ধের দরুন ইম্পরিয়াল লাইব্রেরির দুল্রাপ্য 
বইগুলি পশ্চিম-ভারতে স্থানাত্তরিত হইয়াছে; সেগুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে এই 
প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা দুর করা সম্ভব হইবে। অন্যথায় ইহা অসম্ূর্ণই থাকিবে। কাহারও 
সন্ধানে যদি এই পুস্তক থাকে, আশা করি তিনি আমাদের সহায় হইবেন। 
ফেলিক্সের আর দুইটি বাংলা রচনার খবর মাত্র আমরা পাইতেছি। শেন ইত্যাদি 
মৃত্যু-সংবাদে “Translation 1760 the Bengalee of & chemical Work ‘by the 
Rev. ০10০ Mack, for the Student of Serampore College. ‘The work 
is partly brought through Press.” ‘সমাচারদর্পণ’ সংবাদ দিয়াছেন, “গীরামপুরের 
কলেজের কারণ রসায়ন বিদ্তা*। জন ম্যাকের “কিমিয়া বিস্তার সার’ ইংরেজী-বাংলা সংস্করণ 
১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ভূমিকায় ম্যাক ফেলিক্সের ধণ স্বীকার করেন নাই। ফেলিক্কোর 
অন্বাদ যদি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ জন ম্যাকের 
পুস্তকের মধ্যে ফেলিক্সের কীত্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাহার 
“উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য” পুস্তকে ফুটনোটে এক স্থানে “ডিক্সনারী অব ন্যাশনাল 
বায়োগ্রাফি'র নঞ্জিরে ফেলিন্প কেনী-রুত গোল্ডস্মিথের “ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র অন্বাদের 
উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় ইহা ভুল-_গোল্ডশ্মিথের ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের 
সহিত “ভিকার অব ওয়েকফিল্ডে'র স্বতঃই গে।লষোগ ঘটিয়'ছে। 


_ উপদংহার 


বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে ফেলিক্স কেরীর এই দান আজ নৃতন করিয়া আমাদের স্মরণীয়, 
১ কারণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফেলিক্স কেরী তাহার প্রাপ্য মর্ধ্যাদা এতাবৎকাল পান 
নাই। বাংল! ভাষায় প্রথম বিজ্ঞানরচনাঁর কৃতিত্ব তাহার, তিনি তাহা যে ভাবেই করিয়া 
থাকুন। দুরূহ স্মৃতিশাস্ত্ের তত্ব তিনি স্বয়ং বৈদেশিক হইয়াও যে ভাবে বাংলা ভাষায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় কাশীনাথ রামমোহন ছাড়া সে যুগে দেশী ও বিদেশী আর কাহারও পক্ষে 
তাহা সম্ভব হইত না! “ফ্রে্ড অব ইণ্ডিয়া’ তাহাকে “undoubtedly the best Bengali - 
scholar among his countrymen, especially in his knowledge of the 


গুল বর্ষ ] ফেলিক্স কেরী . ৬১ 
idioms and construction of that language” বলিয়া কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন 
**নাই। ভারতের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য যে সকল বৈদেশিক প্রয়াস করিয়াছিলেন, 
তিনি যে তাহাদের অন্ততম প্রধান__-এ কথাও সত্য | “সমাচার দর্পণ’ নীচের উক্তিতে তাহার 
যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈদেশিকদের মধ্যে তাহাও ছুর্লভ-_ 
ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে, ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও 
পরছুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন! 
বাংলা ভাষার সহিত ফেলিক্স কেরীর ঘনিষ্ঠতার কথা তাহার দীর্ঘকালের সহকর্ম্মা জন 
ক্লার্ক মার্শম্যান সকু্ঠভাবে যাহা বলিয়াছেন, ফেলিব্সকে স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে বাংলা 
ভাষার এঁতিহাসিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট । তিনি বলিয়াছেন 
He was, 10068851008] the most complete Bengales scholar 
among the Europeans of his dey, but his style wanted simplicity, and 
the ‘unrestrained admixture of Bansocrit words made his translations 


difficult of comprehension to ordinary 680678. শীরামপুর মিশনের ইতিহাস’ 
হয় খণ্ড, পু. ২১৬ 


মিশনরী-শ্রেষ্ঠ _ রেভারেও কেরীর পুত্র হইয়াও তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে উঠিয়া 
জান-বিজ্ঞানের সাধনায় বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর অৃন্ততম শ্রেষ্ট ভাষায় উন্নীত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন) এই ভাষাতে প্রথম বিশ্বকোষ রচনার দুঃসাহসিক কল্পনা তাহাঁতেই দেখা গিয়াছিল। 
মাত্র দেড় বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমে ব্যবচ্ছেদবিষ্ঠার মত দুরহ শাসকে তিনি পরিভাবা 
" সহ বাংলায় রূপাস্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন--এই ভাষার প্রতি ভাহার এঁকাস্তিক আকর্ষণ 
ছিল বলিয়া । তাহার কথা স্থরণ করিলেই মন গ্রীতিতে প্রসন্ন হইয়া! উঠে, কল্পনায় দেখিতে 
পাই, এই. পথভ্রষ্ট তরুণ পাঁদরি ব্রহ্মদেশীয় অভিজাতের বিচিত্র রঙিন সন্দায় সচ্জিত হইয়া 
পশ্চাতে ছত্রধারী ভৃত্য ও পঞ্চাশ জন বন্দী অনুচর লইয়া কলিকাতার রাজপথে অভিনব 
বৈচিত্র্যের স্থা্ট করিয়া চলিয়াছেন, তাহার হস্তচ্যুত “র্শবপুল্তক’--“ব্যবচ্ছেদবিস্তা’ 'স্বৃতিশা্জ ও 
‘কিমিয়াবিদ্যা'য় কুপাস্তরিত হইয়াছে। - 


[ পরিশিষ্ট £ ‘Several years ago, the Committee entered into an engagement 

| with Mr. J. 07 Marshman for 830 additional numbers of the Digdorshun. 

These were to be compiled from Mill’s celebrated History of British Indie, 

৪০ 88 t0 contain & complete epitome of that important subject, of this work 

1000 oopies of each of the first ten numbers have been received into the 

depository. —The 8802 Report of thé Caleultta School-Book Society's 
Proceedings, 1826, 0.6. 


কও পৰ ইতি সংবাদ সত্য হইলে এই কও ফির রচনাবলী মত ইহ] 


5 # পাপা সনা । 
bd 


রামভদ্র সার্বভৌম 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ 

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ পরাস্ত নব্ধীপের মহানৈয়ায়িক রামভন্্র সার্কাভৌমের রচিত 
কুন্থমা্চলি-কারিকা-ব্যাখ্যা, বাজাল! দেশের. স্তায়-চতুষ্পাঠীসমূহে অধীত হইয়াছে ।১ 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রকাশিত “আশুতোষ সংস্কৃত গ্রস্থমালাশ্য ইহা মুদ্রিত 
হইয়াছে । বাঙলার নিজম্ব সম্পত্তি নব্য ন্যায়ের গ্রস্থের প্রচার ও রক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিষ্তালযের 
এই অভিনব প্রচেষ্টা আমরা সাদরে অভিনন্দন করিতেছি.। গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুত নরেন্্রনাথ 
বেদাস্ততীর্থ মহাশয় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলে রামভদ্র ' 
সম্বন্ধে যে সকল নৃতন তথ্যাদি আমর! সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে তদ্বারা 
শ্ৰীযুত বেদাস্ততী্ঘ মহাশয়ের প্রবন্ধের পরিপূরণ ও পরিবর্ধন করিতে চেষ্টা করিব! 

রামভ্্রপ্রমুখ বাঙ্গালী মহাপণ্ডিতদের গ্রস্থরাজজি প্রায়শঃ অমুপ্রিতাবস্থায় ভারতের বিভিন্ন 
পুথিশালায় রক্ষিত আছে এবং এখনও কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত-গৃহে অনাদৃতাবস্থায় 
বিলুপ্যমান হইতেছে । যাহার! এই সকল গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দিতেছেন, 
তাহারাই প্রশংসার্হ ও ধন্য । আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বাদলার 
বাহিরে কাশী, পুনা, লাহোর প্রস্ততি স্থান হইতে আমরা এ বিষয়ে যেরূপ সাহাধ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছি, বাদলার দুই একটি প্রতিষ্ঠান এরূপ সাহায্য স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! 


রামভদ্রের গ্রন্থপঞ্জী 


রামভদ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ স্যায়রহস্ত (১) নামক গৌতমন্ুত্রের ব্যাথ্যা। গ্রন্থারস্ত . 
এই £২ 
| ব্ৰচ্মোপেন্দপ্রভৃতিবিবুধস্বাস্তভূতৈঃ পরীতং 
ভুষ্টং সিত্ধৈ; সনককপিলব্যাসহংসৈঃ সমস্তাৎ। 
্বর্গশ্েয়োমধুরমধুভিঃ সর্কদোজ্দ্‌শ্তমানং 
নিত্যং ভাম্বচ্চরণকমলং ভাবযুস্্িকায়াঃ 1১ 








১। .১২৯৫ সনের নবন্ধীপের যুংস্কৃত পরীক্ষার মুদ্রিত মিড হয মাকদ হরর 
(পু. ৬) কুুমাগ্রলি “রামভভী”র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

২। -ন্যাররহন্তের ৪খান! পুথি আসর! সম্যক্‌ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কাপী সরম্বতীভবনের পুথি 
(ন্যা়বৈশেবিক ১৯ সংখ্যক ) সম্পূর্ণ, কিন্ত অত্যন্ত অশ্ুন্ধ। পুন! ভাগারকার প্রতিষ্ঠানের ২টি পুথিই খণ্ডিত এবং 
প্রায়শঃ গুদ্ধ। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটিতে রক্ষিত ১৭৯৬ শকে অমুলিখিত *নযায়সুত্স্ত মাধুরী ব্যাখ্যা” 
নামক পুথি (৬৬৯ সংখ্যক, পত্রসংখ্যা ২৫) ৰত্ততঃ *ন্যাররহস্তেপ্রই প্রথমাধ্যায়ের বিতশুালক্ষণ পর্য্যস্ত 
অংশবিশেষ । গ্রস্থারস্ত ন! থাকার লিপিকার গ্রস্থধ্যে Ll DLs Be ইহা 
মধুরানাখ-রচিত বলিয়া! লিখিয়াছেন। 


ৎ১শ বর্ষ] রামভব্র সার্বভৌম ৬৩ 


আরাধ্যানাদিমূর্ভেরেখিলস্তরগুরোঃ শন্করস্তাজ্যিপন্যং 

মগ্লান মোহান্ধকারে তপন ইব মুনিঃ প্রাণিনঃ প্রোদ্দিধীযু$। 

অক্ষান্ঘি শ্ান্্রমেতৎ পরমককণয়া যত্যধাতিজ্হম্যুং 

ীভট্াচা্চড়ামশিতনম় ইদং রামভন্তনোতি॥২ 

- ভাব্যাদীনাং ব্চনয়চনা কেবলং শব্দচিত্রং 

প্রায়ো যত্ৰ প্রকরণকথা প্রাকৃতী তারতীৰ । 

সুতে তত্বং ন হি ততুভয়ং কিন্ত মোহং প্রন্থুতে 

কো জানীয়াজ্জসতি মতিমানস্ত শান্ত তত্বম্‌ 1৩ 
রামভন্র প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের 
উপর *ম্যায়রহস্ত” পাওয়া যায় নাই, কিন্ত তৎপরিবর্ভে রামভদ্রের পিতা জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য 
চুড়ামণিরচিত “আম্বীক্ষিকীতত্ববিবরণ” নামক পঞ্চমাধ্যায়ের পৃথক টাকা দ্বারা গ্রন্থের পূরণ 
হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ বামভব্দরের পিতৃপরিচয়ে প্রদত্ত হইল। চতুর্থাধ্যায়ের 
শেষে পুম্পিকা যথা :--সমাপ্ডেং) তত্জ্ঞানপরিপালনপ্রকরণং দ্বিতীয়মাহ্িকং চ। ইতি 
মহামহো পাধ্যায়ঞরভটটাচাধ্যচূড়া মণিতনয়ন্ীভ্টাচাধ্যসার্বভৌম্রামভক্রবিনিমিতং  শ্যায়রহস্তে 
চতুর্থোহধ্যায়ঃ। এইরূপ পরিপূর্ণ পুষ্পিকা গ্রন্থের অন্া্র বিস্তমান নাই। তদ্বারাও বুঝা যায়, 
রামভত্র এই পধ্যস্তই রচনা করিয়াছিলেন । বর্তমানে বিশ্বনাথ পঞ্চানন-বচিত “প্যায়সুত্রবৃত্তি” 
ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে । রামভদ্রের টীকা তদ্রপেক্ষা বিস্তৃততর, 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ এবং প্রাচীন । বিশ্বনাথ বহু স্থলেই রামভদ্রের গ্রন্থের অহ্বাদ মাত্র করিয়াছেন 
“(১১১২২ স্তর দ্রষ্টব্য) এবং কচিৎ খণগ্ডনও করিয়াছেন ( ১২৬৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। 
পণ্ডিতদের মধ্যে শক্তির ভ্রাসবশতঃ ক্রমশঃ যে সংক্ষেপে রুচি হইয়াছে, রামতব্রটাকার পরিবর্তে 
বিশ্বনাথবৃত্তির সমধিক প্রচারলাভ তাহার একটি নিদর্শন বটে । বিশ্বনাথেরও একটি সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি । বামভন্্র পদে পদে ভায্তাদি চতুগ্রন্থী ও বর্ধমানের ব্যাখ্যা বিচার 
করিয়াছেন। তছ্যতীত “মিশ্র” অর্থাৎ “ন্তায়তত্বালোকম্কার বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ 
(১৩১,৩৬,৪২ সুত্রোপরি ) এবং সুপ্রাচীন সানাতনি ( ১1৪৪ সুত্রে) ও ভাস্কর্কাঁরের ( ২1১৫ 
সুত্রে ) মত উল্লেখ করিয়াছেন । ছুই স্থলে স্বরচিত “সিদ্ধাস্তরহস্তং নামক গ্রন্থের নির্দেশ 
আছে ( ১২,১1১৬ হুত্রে)। বলা বাহুল্য? মথুরানাথ উড “সিদ্বাত্তরহস্ত” গ্রন্থ 
পৃথক্‌ ও পরবর্তী । 

রাঁমভদ্ররচিত গুপরহস্ত (২), একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ-ইহা উদয়নাঁচার্যের গুণ- 

কিরণাঁবলীর টীকা নহে। গ্রস্থারস্ত যথা £_ 


৩। বহু প্রতিষ্ঠানে (78010:৩ 0৪6 0. 4447 প্রভৃতি ত্রষটব্য ) গুপরহপ্তের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, প্রারই 
খত্ডিত।,-আমাদের নিকট একটি সুপ্রাচীন, পরিশুদ্ধ প্রায সম্পূর্ণ পুথি জাছে__পত্রসংখ্যা ৪91 গুণদারমদ্ররীর 
পুধি কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটিতে আছে- অন্যত্রও ছুল্রাপ্য নহে। ৃ 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ, র্থ সংখ্যা 
বংীমধূবনিনাদৈর্মোহিতগোপা্গনাচিভঃ | 
গারদৃগোপশিশ্নাং মধ্যে নৃত্যুন্‌ হরির্জয়তি ॥১ 
চুড়ামধেস্তাক্ষিকানাং পুত্রৈওণরহস্তকং। 
| রামভদ্রদার্কভৌম্ভট্টাচার্ধ্যেধিধীয়তে ॥২ 
তত্র গুণা! -গুণত্বাদিতরেভ্যো ভিন্তস্তে, গুণত্বস্ত সামান্তবিশেষ ইতি ভাস্তাদয়ঃ। অমুমান- 
দীধিতির অত্যধিক প্রচারকালে এই সকল পাত্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। 
১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাশীবানী দক্ষিণী পণ্ডিত “স্তায়সার”কার মাধবদেব গুণরহস্তের এক 
টাকা “গুপসারমঞ্জরী* বচনা 'করিয়াছিলেন। এই - গ্রন্থে রামভদ্র তাহার “পিতৃচরণ, 
:(%১০,২৫,৩০ পত্রে ) ও গিরুচরণে'র (৬ পত্রে) সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। Eo 
রামভদ্রের জিদ্ধাম্তসার (৩) বাদসমাইম্বব্ূপ। তন্মধ্যে একটিমাত্র ‘মোক্ষরাদ’ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে।* প্রারম্ভে দ্বিতীয় ক্লৌকে রামভদ্র তাহার গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়ঃ - 


জীরামচন্দ্র-চরণোঁ শরণং বিধায় প্রজ্জাততত্বনিবহঃ কুতুকাৎ ক্ষণেন। 
প্রীরামভন্রস্থকৃতী কৃতিনাং হিতায় সিদ্ধাস্তদারমিমমভুতমাতনোতি ॥ 
এই রামচন্দ্র কে? নবদ্ধীপনিবাসী ৩৯৯ লক্ষ্ণাব্দে জীবিত ‘রীয়ামচন্দ্রভট্রাচার্য্যবাচল্পতি’ 
অর্থাৎ হরিদাস তর্কাচার্য্য হইলেও হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৫০) । রামডদ্রের 
মোক্ষযাদও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং মুদ্রিত হওয়া কর্তৃব্য। শেষের একটি সন্দর্ত ও পুম্পিকা উদ্ধৃত 
হইল . 
অথ i কির কর কুবি তেষাং টিনার EO লোকসংপ্হাৰ্থ, ভোগেন 
কযা যাত হাজো! তদুক্তং ভগ্বদ্গীতায়াং 
-  যদ্যদাচরতি শ্রেষঠস্ততদেবেতরো জনঃ। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদমববর্ততে । 
মম বত্তমুবর্তত্তে মহুয্যাঃ পার্থ সর্ব্শঃ |. - 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কৃর্ধ্যাং কর্ম চেদহম্‌ ॥ ইতি সংক্ষেপ: । 
| ইতি রামভন্রসার্কাভৌমস্থরিবির্্ুতো মোক্ষবাদঃ সমাপ্তঃ ॥ 
রামভব্র-রচিত সময়রহুস্ত €*) নামক স্থৃতিনিবন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । গ্রস্থারস্ত এই :* 


 হরিহরচরণৌ পিতরং ভাকিকচুড়ামণিং নদ্া। 


ক্ৰিয়তে সময়রহন্তং শ্রান্ধানাং সার্বভৌমেন ॥ 





৪1 Tanjore Cat, PP. 4774761 পুনার একটি পুথি আমরা! সম্যক্‌ পরীক্ষা করিয়াছি (১৬৯৪ 
সম্বতে অনুলিখিত )। 
&। আমাদের নিকট রক্ষিত একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি হইতে_-১--৬, ১*--১৮ পত্র মাক 


শষ্য]: রামভদ্র সার্বভৌম ' ৬৫ 


'পুস্পকা যথাঃ - ; 
Eo ইতি শ্ীরামভদ্ত্রসার্বভৌমকৃতং শ্রাচ্কসময়রহস্তং সমাপ্তং! 
জীবামকৃষকেনৈতপ্লিলিখে পুস্তকং স্বকং। 
বৈশস্তায় ব্যবস্থানাং সার্বভৌমবিনিষ্থিতম্‌ | 
রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রস্থ রচিত ০০০০৮৯০০০০০ 
হইয়াছিল অনুমান করা যায়। 
জমাজবাদ (৫) একটি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র নিবদ্ধ । ্রার্ত ও শেষ যথা ঃ — 
ভ্টাচাধ্য সার্কভৌমবামভদ্রেপ ধীমত!। 
সমাসেন সমাসানাং তত্মত্র নিরূপ্যতে । 
ইতি সমাসবাদরহস্ত্ং সম্পূর্ণ ।* 
বিচাৰ্য্য আৰ্য্য: সততং নবীনৈঃ তর্কাটবীসঞ্চরণপ্রবীণৈঃ | 
শ্ীদার্বতৌট্মঃ বহুবাদবিজৈঃ কৃতঃ সমাসেন সমাসবাদঃ ॥ 
রামভদ্রই সম্ভবতঃ বাঙ্গালী নৈয়ায়িকধের মধ্যে সর্বপ্রথম এই জাতীয় 'বাদগ্রন্ 
লিখিতে আরম্ভ করেন। ন্তায়মতে সমাসের শক্তিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়। এক স্থলে 
(৩ পত্রে) ‘পিতৃচরণে'র সন্দর্ত উদ্ধৃত হইয়াছে! রামভদ্র-রচিত শব্দানিভ্যতাবাদ 
(৬) কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। 
টীকাগ্রন্থের মধ্যে শিরোমণি-রচিত পদার্থধগ্ডনের রামভন্্র-র্চিত টীকা সুপ্রসিদ্ধ এবং 
সৌভাগ্যক্রমে কাশী' হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের নাম পদার্থতত্ববিবেচন- 
প্রকাশ (৭)। মুদ্রিত গ্রন্থে করেকটি মারাত্মক ভুল থাকায় রামভদ্রের পরিচয়ে বিতর্কের 
সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে তাহার অবসান হওয়া কর্তব্য ৷ স্বত্বগ্রন্থের ব্যাখ্যায় (পৃ. ১১৮) 
“শব্দমণিদ্ীধিতৌ তাতচরণাঃ” বলিয়া একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং Hall (contri- 
butions, 0. 80) প্রভৃতি বহু মনীষী তদমুসারে রামভন্্রকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা বহুপ্রাচীন পুথি দেখিয়া প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি £-- 
অত এবাস্ভভাবিনি ঘটে শ্বো ভবিষ্যতীতি নৈষা মনীষোগ্মিষতি তদানীং প্রতিযোগিতায় বিরহাৎ। 
ন-চাপসিদ্ধান্তঃ প্রমেয়বার্ডিকে স্থুটতবাদিতি তু শব্দমণিমরীচো ভাতচরণাঃ।+ 
১১১- পৃষ্ঠায় ‘ইতি পুনরস্মংপিতামহচরণাঃ’ও অশুদ্ধ পাঠ, বিশুদ্ধ পাঠ ‘পিতৃচরণাঃ ! 
১০৯ পৃ, ‘তাঁতচরণাস্ত’ বলিয়া যে সন্দর্ভ “উদ্ধত হুইয়াছে, তাহার প্রথমাংশ অবিকল 
জানকীনাথ ভট্টাচার্য চুড়ামণি-রচিত প্তায়সিদ্ধাস্তমন্তরী’ হত (চৌখাস্বা সং; পৃ. ৪৭) 


*। আমাদের দিকট রক্ষিত পুথিতে (৪ পত্রে সম্পূর্ণ) শেষ স্লোকটি নাই। একটি মৈধিল পুধিতে 
(75 2255 ) প্লোকটি আঁছে। 

৭। জগনীশ-বংশধর নবন্ধীপের প্রীযুত বতীজনাথ তর্কতীর্বের গৃহস্থিত সুপ্রাচীন পুধিতে (১৩ খ পত্রে), ২ 
আমাদের পুথিতে (১৫ থ ), আঁলোয়াররাজপ্রস্থাগারের পুধির প্রতিতিপিতে (২৬ খ) এবং কলিকাতা সংস্কৃত 
কনেজের ১৬৭ সম্বতের পুখিত্র (২* থ) সংশোধিত পাঠ।” 


OO ০৯ 
৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [পা 


গৃহীত। রামভদ্রের পিতৃপরিচয়ে অতঃপর আর বিন্ুমাজ্রও সংশয় থাকা উচিত নহে। 
এই গ্রন্থের আরস্তে রাষভদরের সুপ্রসিদ্ধ পিতৃবন্দনা-্লোকটি নিবদ্ধ আছেঃ 

তাতস্ত তর্কসরমীরুহকাননেষু 

চুড়ামণেরিনমণেশ্চরণো প্রপম্য। 

শ্ীরামভদ্রস্ুকৃতী কৃতিনাং হিতায় 

/  লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি ॥ 

গ্রন্থের এক স্থলে (পৃ. ৯৬৭) ম্বরৃত ‘সিদ্ধান্তরহস্ত’ হইতে একটি দীর্ঘ সন্দ্ত উদ্ধত 
হইয়াছে, এবং এক স্থলে *গুরবন্ত বলিয়া পংক্তি আলোচিত হইয়াছে ( পৃ. »৪)। শেষোক্ত 
পংক্তি গুণরহস্তগ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে :_গুরুচরণাস্ত চিত্রং প্রতি নীলেতররূপত্ব- 
রক্তেতররূপত্বাদীনাম্‌ অনমবায়িকারপত্বান্ন নীলাদিমাত্রারন্ধে চিত্রোৎপত্তিরিতি প্রাঃ । ইদং 
পুনরুচ্যতে...( গুণরহস্ত, ৬ খ পত্র )। রামভদ্দের জিদ্ধান্তরহুত্ত (৮) এখনও অনাবিষ্কৃত 
রহিয়াছে। 

* কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রামভত্র-রচিত নঞ বাদটাক! (৯) রক্ষিত 
আছে (777, 9. 148, পত্রসংখ্যা ৮, লিপিকাল ১৫৯৭ শক)। গ্রস্থারস্তে অবিকল 
‘তাতস্ক..’ শ্লোকটি নিবন্ধ আছে। এই টীকা অত্যন্ত হুপ্রাপ্য, ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। গ্রস্থশেষ যথা :__ 

অত্র কল্পনাগোরবাদিকগরুচিবীজমিতি সংক্ষেপঃ । ইতি মহামহোপাধ্যায়জীযুতসার্ধ্বভৌমভটাচার্ধ্য- 
(বিরচিত! নঞ্ বাদ্য টিপৃপনী সমাণ্া। 

পরিশেষে বামভদ্রের ুকমাঞ্জলিকারিকাব্যাধ্যা (১০) বিষয়ে আমাদের বক্তব্য- 
সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের মঙগলাচরণ-ক্লোকটি ( আমোদৈঃ পরিতোধিতাঃ প্রভৃতি) 
অবিকল শঙ্করমিশ্রকৃত কুন্মাঞ্চলিব্যাধ্যা “আমোদ” গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় 
প্রীযুত গোপীনাখ কবিরাজ মহাশয় কাশ্ীর পহরিহর শাস্তীর গৃহস্থিত একটি পুথিতে (৬ক পত্রে) 
“ইত্যন্তং শঙ্করমিশ্রকৃতং ততঃ সার্বভৌমীয়ম্” লেখা আবিষ্কার করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী একটি 
বিতর্কের যুক্তিযুক্ত মীমংসা করিয়াছেন । ( কুহ্থমাঞ্জলিবোধনী, Introd., pp. II-III £ 20) 
অতঃপর্ও শ্রীযুত বেদাস্ততীর্থ মহাশয় যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন (0. সস), তাহা 
বিচার-সহ নহে । কবিরাজ মহাশয়ের মীমাংসা নবাঁবিষ্কৃত একাধিক পুথিতে সমধিত হইয়াছে । 

১।: আমাদের নিকট “রামভদ্রী”র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে-_পরিশুত, 
টাকাটিপপনীসমস্িত এবং প্রায় ২৫০/৩০০ বৎসর পুরাতন । প্রথম পত্রের পার্শ্বে স্পষ্টাক্ষবে 
লিখিত আছে “শঙ্করমিশরস্ত কুস্থমাঞ্জলিব্যাখ্যা”। €ম পত্রের প্রারস্তে “লিঙ্গাদেরভাবারদিতি” 
পৰ্য্যন্ত লিখিয়া তৎ্পরবর্তী “অত আহ....*"সাপেক্ষত্বাদিতি* ( পৃ. ১১ ল্ষ্টব্য ) লিখিত ছিল) 
তাহা প্রযত্পূর্বাক হরিতাল লেপিয়া তুলিয়া দিয়া তংস্থানে লিখিত হইয়াছে £₹- 

“ইত্যস্তা ৪মচ্ছঙ্করমিশ্রকৃতা কুন্ুমাঞ্জলিকারিকাব্যাধ্যা।। অতঃপরং সার্বভৌমীয়া ।” * 


1 
সস শা 


শব্ধ] ৃ রামভদ্র সার্বভৌম ৬৪ 
*২। কলিকাঁতার প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ৬দক্ষিপাচরণ স্বৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ী ঝিথিরা 
*গ্রামে। ৪ বৎসর পূর্বে তীহার বাটাতে একটি ‘রামভদ্রী’ পরীক্ষা করিয়াছিলাম--৬ ক 
পত্রে আছে :-_ | 
“লিঙ্গাদেরভাবাৎ ইত্যস্তং শঙ্করমিজ্ীয়ং ততঃ সার্কভোৌমীয়ং।* 

৩। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রধান প্রতিদন্বী ছিলেন বর্ধমান জিলার 
সাতগেছেনিবাসী চট্টবংশীয় (রাম )দুলাল তর্কবাগীশ (১১৩৮-১২২২ সন)। তাহার 
গৃহস্থিত একটি রাম্ভদ্দ্রীর ৫ক পত্রে আছে £ 

"সাপেক্ষত্বাদিতি।- ইতি শঙ্করমিশ্রকৃতং সমাপ্ত, অতঃপরং সার্ব্তৌমীয়ং ৷” 

এই সকল স্পষ্ট নির্দেশ আবিষ্কৃত না হইলেও দুই জন পৃথক্‌ টাকাকারের রচনা যে এ স্থলে 
সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অকাট্য প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীযুত বেদাস্ততীর্থ 
মহাশয় তাহা লক্ষ্য করেন নাই। “সাপেক্ষত্বাৎ কারিকার ব্যাখ্যায় দুইটা পৃথক্‌ 
অবতরণিক। পাওয়া যাইতেছে--একটি ১১ পৃ, “তত্র চার্বকস্তেদ্মাকৃতং---সাপেক্ষত্বাদিতি’। 

" অপরটি ১৩-১৪ পৃ. “অত্র চার্বাকস্তায়ং ভাব:...সাপেক্ষত্বা্দিতি ॥ শেষোক্ত অবভর্ণিকা 
গ্রথমটিরই পরিষ্কৃতি । স্থতরাং প্রথমাংশ যে রামভক্রের রচনা নহে, তর্বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু উক্ত প্রথমাংশ শঙ্কর মিশ্রের "আমোদস্টাকার সহিত ( মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি 
ছাড়া) মিলিতেছে না। ইহার মীমাংসা ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ 
শঙ্কর মিশ্রের কোন বাঙ্গালী ছাত্র পাওুলিপির প্রথমাংশ আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। 
পরে ‘আমোদ’ রচিত হইয়া থাকিবে । 

তৃতীয় লোকে যে ভিন পূর্ন টাকার নামোনেখ আছে, তন্মধ্যে মকর” ও ‘পরিমল’ 
সম্বন্ধে সকলেই এ যাবৎ ভ্রান্ত মৃত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শঙ্করের খণ্ডন-টাকা 
প্রগল্ভাচার্যের উপজীব্য ছিল এবং প্রগল্ভ, শিরোমণি এবং বাসুদেব সার্বভৌমের পূর্ববর্তী 

:( সা-প-প, ৪৭, পৃ. ৭২-৫ )। স্থতরাং শঙ্কর ১৪৫০ খৃ. পরে গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং 
তদল্পিখিত “মকরন্ন* রুচিদত্ত-রচিত “প্রকাশমকরন্দ” হইতে পারে না! কারণ, রুচিদত্ত 

শঙ্করের পরবর্তী পক্ষধর মিশরের ছাত্র ছিলেন। আমরা পক্ষধর মিশরের “প্রত্যক্ষালোকে* 
_ মকরন্দের উল্লেখ পাইয়াছি :_"অতএব মুকরন্দে অনভ্যাসদশেতি ন পক্ষবিশেষণতয়া 
ব্যাখ্যাতমিতি* ( প্ৰামাণ্যবাদগ্ৰন্থে )। দ্বিতীয় স্তবকের রুচিদৃত্ত ( পৃ. ৭) মিলাইয়া দেখিলে 
অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, উক্ত “মকরন্দ” রুচিদ্রত্তের উপটীকা নহে। পরস্ত মূল কুহ্ুমাগ্তলির 
কোন টীকা | একটা রামভন্রীর পুখির পার্শ্ব টীকাম্ন মকরন্দের পরিচয় পাইয়াছি__মকরন্দে 
“ভূ €কিন্ব। ত্ব) স্তোপাধ্যায়কৃতশাস্তরে 1? এই প্ৰাচীন মকরন্দ এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। প্পরিমল* প্রকাশের উপটাকা নহে, পরস্ধ দিবাকরোপাধ্যায়-কৃত মূল 
কুস্থমাঞ্তলির টাকা_-ইহার ১ম স্তবক আবিষ্কৃত হইয়াছে (Pattans Mss. Vol. I, 
Introd, 0, £8)। দিবাকরোপাধ্যায় বর্ধমান ও গঙ্গেশের পূর্ববর্তী ছিলেন, এরূপ প্রমাণ 
আমরা পাইয়াছি। বাহুল্য বোধে এখানে লিখিত হইল না। 

৪ 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ এ, ৪ সংখ্যা 


রামভদ্্রীর মধ্যে কয়েকটা “ক্রোড়পত্র* আছে--সকল পুখিতে তাহ! পাওয়া যায় না। 
শ্ীয়ূত বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয় পৃ. ২২-২৪ একটা ক্রোড়পত্র কুতরাক্ষরে পৃথগ্ভাবে মুদ্রিত করিয়াছেন" 
ইহা বর্ছমান ও কুচিদত্তের গ্রন্থ হইতে ‘যথাদৃষ্টং’ উদ্ধৃত, একটি অক্ষরও রামভত্রের রচনা 
নহে এবং রামভদ্রের তত্রত্য ব্যাখ্যার, সহিত সংযোগ-হীন। দ্বিতীয় স্তবকে শঙ্কর মিশরের 
তিনটি ব্যাখ্যাংশ আছে। শেষটি (পৃ. ৪৮) আমাদের পুধিতে নাই | আমাদের অনুমান, 
মূলের গন্যাংশ ও শঙ্করমিশ্রক্ৃত ব্যাখ্যা পরবর্তী যোজনা__রাঁমভদ্দের রচনার অন্তর্তুক্ত নহে। 
পঞ্চম স্তবকের প্রারস্তে “বেদলক্ষণব্যাখ্যা” ও (পৃ. ৮৩-৬ নস্থ কিং নাম বেদত্বং প্রভৃতি ) 
রামভদ্রের একটি পৃথক বাদগ্রন্থ ক্রোড়পত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পুথিতে ইহা! 
নাই, পার্শ্বে একটি টিগসনী' রহিয়াছে “অত্রত্যক্রোড়ে বিবরন (১৫৭ গা? 
মী বোলার পৃথক নিও অদিরা গাইয়াছি। 


বামভদ্রের ভ্রাতা 


রামভঙরের ভ্রাতা রাখব পঞ্চানন সম্ভবতঃ তাঁহার জোষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রচিত 
একটিমাত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে__আত্মতন্বপ্রবোধ | উদয়নাচার্যের আত্মতত্ববিবেকের 
্তায় ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছুইটী-_ প্রথম ভাগে বৌত্বমতনিরাসপূর্বরক ঈশ্বরসিদ্ধি এবং দ্বিতীয় 


ভাগে মুক্তিবিবেচন ।. 
রস্থারভ যথা" :_ ৯ FE 
বান্ধবী নিরোধেন জগৎকততৃ ব্যবস্থয়া। 
মোক্ষমার্গপ্রকাশায় আত্মতত্ব প্রবুধ্যতে ॥১ 
উপাতন্তির্মহতে| হেষা প্রতিপক্ষনিরাকৃতিঃ। . 
বিশ্বত ্্যবস্থানাৎ পাদসংবাহনং কিয়ৎ ॥২ 
প্রথম ভাগের শেষে :-- / 


ইতি রাঘবপঞ্াননীয়ে আত্মতত্থাববোধে RE EEE 
যদর্থং যততে যোগী সর্বভোগবহিম্ম্থঃ |, 
ফতো নান্তৎ পরং কিঞ্চিৎ সাব্র মুক্তিবিবিচ্যতে 
গ্রন্থশেষে সাযুজ্যাদি চতুবিধ মুক্তির লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপর আছে, - 

শ্রমাহুপীর্জিতং চৈতৎ সুধিয়াং বোধহেতবে। 
বাকৃচৌর্য্যেণ চ মূক্ত্বঃ তন্মাতৎ পরিবর্জ্জয়েৎ . 
পরবাক্যং গৃহী(ত্বা) তু স্বয়মুক্তং বদেত ষঃ। 
আকল্পং পচ্যতে ঘোরে নরকে পিতৃভিঃ সহ ॥ 


৮.। প্রপম দশ পত্র আমাদের নিকট আছে। মধ্যের ৪ পত্র (৩৫--৩৮) নবদ্থাপেস শ্রীযুত যতীশ্রনাথ- 
তর্কতীর্পের গ্রন্থাগারে । কাঙ্দীর, জন্মুর রখুনাথমন্দিরে আদিখগ্ডিত পুথি আছে। তাহার শেষ পত্রের .প্রাতিলিপি- 
বহ চেষ্টায় ীযুত যহুনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপা হস্তগত হইয়াছে । কার্সীরের পুথিটি পূর্কো কাশীভে ছিল। . 


রি রামভদ্র সার্বভৌম ৬৯ 


“ ইত্যাি শ্বতেশ্চ। অতএব মাঘাদিকাব্যে পরকীফ্ীকং ক্রীত্বৈব পুস্তকে লিখিতমিতি ছুষ্টশিক্ষা। - 
ইডি মহামহোপাধ্যা য়্্রীমন্তট চোর্য্যচুড়ামণিভনয়ঃ এ াঘবপঞচাননভটাচারবিরচিত- 
বেদবাহৃনিরাসে আত্মতত্বপ্রবোধং সম্পূর্ণ ॥ 


রামভদ্রের পিতা 


জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যচূড়ামণির রচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী (১) গ্রন্থ ভারতের বর্বর 
প্রচার লাভ করিয়াছে । কেবল, আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গদেশে ইহা! অত্যন্ত বির্লপ্রচার। এই গ্রন্থ 
একাধিক বার মুদ্রিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ খণ্ডে (কাশী সং, ১৯৪১-৪৩ সম্বং, পৃ. ২৫ ) এক স্থলে 
স্বকৃত মণিমরীচি (২) গ্রন্থের.নির্দেশ আছে । অর্থাৎ তিনি ভত্বচিস্তামণির উপর “মরীচি* 
নামক টাকা বচন! করিয়াছিলেন | রামভন্র পদ্দার্থধগুনটাকায় পিতৃকুত এই “শব্বমণিমরীচিপ্রুই 
সন্দর্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । মঞ্জবীর শবখণ্ডেও আছে (পৃ. ২১২), *বিস্তরস্্ অস্মীকং মণিমরীচি- 
নিবন্ধন-তাঁৎপধ্যদীপিকয্োরৃসন্ধেয়ঃ” | অর্থাৎ জানকীনাথ উদয়নাচার্য্যের শ্যায়বাত্তিক- 
ভাত্পর্ধ্যপরিশ্তদ্ধিগ্রস্থের উপর তাৎপর্য্যদ্দীপিকা (৩) নামক টাকা রচনা করিয়াছিলেন । 
নবনদ্বীপে একটি পুধিতে (২১ক পত্রে) “নিবন্ব-তাৎপধ্যদীপকলিকয়োঃ* পাঠ দেখিয়াছি । 
উভয় গ্রন্থৰ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। | 
ন্কায়রহস্তের সহিত সংযুক্ত আন্বীক্ষিকীতস্ববিবরণ (৪) জানকীনাথের দ্বিতীয় আবিষ্কৃত 
গ্রস্থ। ন্যায়রহস্তের চতুর্থাধ্যায়ের পুষ্পিকার পর পাওয়া যার ( কাশীর পুথি, ১২০৭ পত্রে ) £ 
ও | মেতুং হ্ায়াসুরাশেঃ প্রতি (নয়) নগরী ধূমকেতুং পরেবাং 
হেতুং কী্তিপ্রথায়া ভূবনবিজয়িনীং শক্তিমুংসিক্তবুদ্ধেঃ। 
হিস মাৎসৰ্্যচ্্যাং ধ্বনিমণি(মন্)শং মপ্নীকর্ভকামাঃ 
ভ্রীভট্টাচাৰ্য্যচূড়ামণিভণিতমিদং সথিণো ভাবয়ধবম্‌ । 
এই পৃথক্‌ ভণিতি হইতে অনুযান হয়, উদয়নাচার্ধ্যের স্তায়পরিশিষ্টের হ্যায় চূড়ামণি কেবল 
_ পঞ্চমাধ্যায়ের টীকা করিয়াছিলেন, সমগ্র গৌতমনুত্রের নহে। নতুবা রামভদ্র প্রথঘ চারি 
অধ্যায়ের টাকায় পিতৃমত উদ্ধার করিতেন। গ্রস্থশেষ যথা ( ১৬৬থ পত্রে )-- 
শিবাদিত্যমিশ্রান্ত করণস্বাদিকমথণ্টোপাধিকমখণ্ডোপাধি- 
রূপং সামান্তমলীচকুঃ | তন্ন । সর্ববস্তু করপ্ুন্ত সর্বকরণতাপতে; | * 
সোরং ( বস্তু ?) তত্বস্ত ব্যবস্থাকরপাদপঃ। 
( জায়ঃ ) প্রতিপদ পুশ্পৈ: পরযাপূরি বদজিতৈঃ ॥ 
ইত্যাহীক্ষিকীতত্ববিবরণং সমাপ্তং। 
সপ্তদশশতী সংখ্যা শ্লৌকানামিহ দৃশ্ততে পঞ্চমাধ্যায়বিবৃতো ॥ 
এই গ্রন্থের তিন স্থলে (১২২ খ, ১৫২ খ, ১৫৫খ পত্রে) শূলপাণি'র সন্দর্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। 
- নৈয়া়িক শূলপাণি স্ার্তগ্রস্থকার হইতেও পারেন। তিন স্থলে (১৩৯ খ, ১৫২ খ, ১৫৯ খ) 


৩০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! 1 ওয়, চর্থ সংখা 


স্বক্বৃত “মণিমরীচি'র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ । দুঃখের বিষয়, প্রতিলিপিটি 
অশুদ্ধির আকরন্বরূপ | $2 
রাঘব পঞ্চানন এক দলে (৭ বু পদ) দিক আন্তরিক ০) গে কারক 
উদ্ধৃত করিয়াছেন :-.. 
তদুক্তং আত্মতত্র্দীপিকায়াং তাতচরণৈ:-_ 
ক্ণভঙগমহারজমণ্ডপাসঙ্গভঙ্গিনি। 
তাঙ্কিকে কীর্তিনর্তক্যাঃ ক কুৰ্কজ্ূপবল্পনা। | 
স্থতরাং জানকীনাথ উদয়নাচার্যের অস্করণে প্রকরণ লিখিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন 
করিয়াছিলেন। রি fj - 
জানকীনাথের কালনির্ণয্ন বিচারসাপেক্ষ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পানে 
(১৫০০-২৫ শ্রী) গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন অনুমান করা যায়, কিন্তু দীধিতিকারের পরবর্তী 
ছিলেন। ' কারণ, ঘঞ্ধরীর প্রত্যক্ষখণ্ডে অভাববাদে ( চৌখাম্বা সং, পৃ. ৪৬) দীধিতিকারের 
পদার্থখগ্ডনোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন £-- 
নব্যাস্ত ঘটাভাবাভাবোপ্যধিক এব অভাবত্বেন প্রতীতেঃ। ন চায়ং ভমঃ বাধকাভাবাৎ 
তদভাবস্ত ঘটাভাব এব নাধিক ইতি নানবস্থানমিত্যাহঃ। (পঘার্থধগুন, পৃ. «৫ দ্রষ্টব্য ) 
অভাববিচারের এ স্থলেই (পৃ, ৪৭) দীধিতিকারের মতের বিরুদ্ধে ‘ভেদ্ভেদোপ্যধিক এষ’ 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন 'বামভন্র পদার্থবপ্তনের টীকায় পিতৃমত স্পষ্টাক্ষরে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
স্থতরাং জানকীনাথ, শিরোমণির কিঞ্চিৎ পরবর্তী সন্দেহ নাই। জানকীনাথের প্রধান ছাত্র 
‘কণাদ তর্কবাগীশ’ শ্বরচিত ভাষারত গ্রন্থে বছ স্থলে মপ্ররীর সন্দর্ভ অনুবাদ করিয়া খণ্ডন মণ্ডন 
করিয়াছেন (ভাষারত্র, পৃ. ৭০, ৭১, ৯৪, ১৩৩ প্রভৃতি জষটব্য )। কণাদপুরু চূড়ামণি’ 
“যে জানকীনাথ, তদ্বিযয়ে সংশয় নাই। কিন্তু চিন্তামণির অনুমানথণ্ডের টীকায় কণাদ 
'সার্ব্বভৌমে'র বন্দনা করিয়া গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন :_ 
সার্কভৌমপদ্ান্ডোজজ্রমরীকৃতমোৌলিন!। 
অমুমানমা্ণব্যাখ্যা ল্রীকপাদেন তন্ততে | ও 
অথচ এই গ্রন্থের বছতর স্থলে যে ‘গুরুচরণে'র সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইযাছে, তাহা বাস্থদেব 
সার্বভৌমের গ্রন্থে পাওয়া যায়না । জানকীনাঁথের মরীচি গ্রস্থেরই হর কারণ, উক্ত 
খগ্ররলুচরণ’ স্থলে স্থলে নীধিতিকারের মতখগুনকারী দেখা যায়। 


' ব্লামভ্তদ্রের ছাত্র - 


নীলে কোন টাই নাভ জা ছানা লাভ কেন নাই। তাহার 
চারি জন ছাত্র নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের চারিটি ত্তস্তশ্বরূপ। তন্মধ্যে মথুরানাথ তর্কবাগীশ 


_ »। আমাদের নিকট প্রথমাংশ (১--০৮, ৫৫৫৮) আছে! কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক স্লোসাহিটির 
পুথি (৭৮*মং) আছস্তখণ্ডিত এবং মধ্যেও খণ্ডিত, কিন্ত ব্যাপ্তিযাদ হইতে হেত্বাভাস পর্য্যন্ত অনেকাংশ আছে। 
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সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন! মধুরানাথ যে রামভদ্রের ছাত্র, এই অভিনব তথ্য 
“সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মধুরানাথের অন্ুমানদীধিতির টাকা বর্তমানে অত্যন্ত দুল্রাপ্য। 
আমরা পূর্বথণ্ডের দুইটি মাত্র পুথি দেখিয়াছি। সিদ্বাস্তলক্ষণপ্রকরণে সার্কভৌমমত খণ্ডন 
স্থলে মখুরানাথ লিখিয়াছেন (ঢাকার পুথি, ১৩০ খ পত্রে ) ঃ= 

অন্ত বিশিষ্ট-নিকুপিতাধেয়ত্বম্তাতিরিক্ত্বোপাদানে প্রতিযোগ্সিতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সংবন্ধাবছ্ছিন্নত্বোভযাভাববন্ধেত্বধিকরণষৎকিঞ্িস্যক্তিসামান্তকত্বন্ত বিবক্ষণান্নো্ডদোষ ইত্যস্মদূ- 
_ গুরুচরণাঃ। 


জগদীশ তর্কালঙ্কারও ( চৌখাস্বা সং, পৃ. ২৪৭-৮) এ স্থলে অবিকল এই সন্দর্ভই 
'ইত্যস্মরগুরুচরণাঃ বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থতরাং মথুরানাথ ও জগদীশ উভয়ে 
এক গুরুর ছাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই। জগদীশ তর্কালন্কার যে রামভব্রের ছাত্র, বর্ঘমানে 
তাহা অবিসংবাদিত (স্তায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৮)। বিশেষব্যাপ্তিপ্রকরণেও 
মধুরানাথ ‘ইত্যস্মদ্গুরুচরণাঃ’ বলিয়া একটি দীর্ঘ সন্দর্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন ( বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিয়দের পুথির ১৪৪ খ পত্র, ঢাকার পুথির ১৫১ ক পত্র )! জগদীশও এ স্থলে ( চৌখাম্বা 
সং, পৃ. ৩১১, বস্তুতঃ প্রত্যক্ষমণৌ-.-ইত্যাদি ) অবিকল তাহাই গুরুমত বলিয়! লিখিয়াছেন। 
জগদীশ বহু স্থলে মথুরানাথের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা বাহুল্যবোধে এখানে উদ্ধৃত 
করিলাম না। জগদীশের অনুমানদীধিতি টাকার ১৫৩২ শকেরু প্রতিলিপি আমরা পৰীক্ষা 
করিয়াছি (ন্যায়পরিচয়, ভূমিকা, পৃ. ৩০) স্থৃতরাং জগদীশ ১৬০০ত্রী পূর্বেই গ্রন্থ রচনা 
করেন_-পরে নহে। মধুরানাথ তাহার এক যুগ ( ১২ বৎসর) পূর্ববর্তী ধরা যায়। .স্তরাং 
রামভন্ সার্করভৌমের অভ্যুদস্নকাল ১৫২৫-৭৫ শ্রী মধ্যে নিংসন্দিষবরূপে নির্ণয় করা যায়। 

রামভদ্রের তৃতীয় ছাত্র নানাগ্রস্থকার শৌনীকাস্ত সার্বভৌম --“যো গৌড়োত্বরদেশ- 
- দিগ প্র. ইব শ্ৰীযাৰ্বভৌমা মহান্‌” ( আনন্দলহরীতরী, J. A. 8. B.,1915, pp. 284 )। 
গৌরীকাস্ত তর্কভাষাব টাকায় (২য় প্লোকে ) “রামডদ্রগুরু”র সেবা করিয়াছেন ( Tanjore 
024. 0, 4866)। ১. 

রামভদ্রের চতুর্থ ছাত্র কাখিনিবাসী মহানৈয়ায়িক জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন। অঙ্থমান- 
দীধিতির টাকায় জয়রাম বন্দনা করিয়াছেন »“মুর্রশীধায় চ রামভজ্রচরণদবন্বারবিন্দুয়ম্” (J. A. 
৪. B., 1915, 0. 288 )। কাশীর সরশ্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত “ন্যান্রসিন্বান্তমালাশ্র 
ভূমিকায় অনুমান করা হইয়াছে যে, জয়রাযগুরু রামভন্র সার্বভৌম না হইয়া “রামভন্ত্র 
সিদ্ধান্তবাগীশ* ( জগদীশ-পৌত্র ) হইবে । কারণ, ১৬৫৭গ্রী জয়রাষ কাশীতে জীবিত ছিলেন, 
রামভ্্র সার্বভৌম প্রায় একশত বৎসর পূর্ববর্তী । এই অহুমান প্রমাণনিদ্ধ নহে। শব্দশক্তি- 
প্রকাশিকার টিপ্পনীকার রামডন্র সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্ধীপের মহারঘিগণের তুলনায় একজন অতি 
নগণ্য ব্যক্তি। বস্তুতঃ জয়রাম “ন্তায়সিদ্ধাস্তমাল:”র এক স্থলে (১1২২ সুত্রোপরি, পৃ. ৬২) 
“গুরবঃ” বলিয়া একটি সন্দর্ত উদ্ধৃত করিফাছেন | এ সমর্ত অবিকল আমরা “্যায়রহস্তে” 
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৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অর, ৪র্থ সংখ্যা 


(কাশীর পুথি, ২৬-৭ পত্রে ) প্রাপ্ত হইয়াছি। স্থতরাং এ বিষয়ে আর সংশয় থাকিতেছে না । 
জয়রাম রামভদ্রের শেষ বয়সের ছাত্র -হইয়া ১৬৫৭ বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকিতে পারেন,.. 
তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই | . - 


রামভদ্রের কুলপরিচয় দি 


সৌভাগ্যক্রতম একটি রাটীয় কুলপপ্রীতে আমরা রামভব্রের উল্লেখ প্রাপ্ত হইযাছি। 
বন্যাঘটাবংশের “বৃহৎ বন্গপাশী* প্রকরণে “বাইসা ল্ঘ্বোদর” নামে একজন বিখ্যাত কুলীন - 
ছিলেন (ঞ্রবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ৬১)। জম্বোদরের এক পুত্র “গদাই”-_তৎপুত্র 
গোবিন্দ “ভঙ্গঃ’। তৎপুর হরিদাস। । “হরিদাসস্থতৌ। রাঘব-রঘুনন্দনভট্টাচাধ্যী।” এই 
রঘুনন্দনই “দ্মার্তভট্টাচা্য” হওয়া বিচিত্র নহে। 

রাঘব-স্থত রামরুষ্ণ--অস্ত বিবাহ মুং রামতদ্র সার্ববতৌমস্ত কন্যা নদিয়াবাসী । 
(বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদে নবসংগৃহীত সাঞ্চাডাঙ্গার কুলপপ্জী, ৪ ক পত্র) রামকৃষ্ণ বল্লালী 
আদিকুলীন “মহেশ্বর্* হইতে অধত্তন ১২ পুরুষ এবং নিঃসন্দেহ শ্রী যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
বিষ্তমান ছিলেন। এতদঙুসারে রামভব্র সার্বভৌম ““মুখোপাধ্যায়”্বংগীয় বংশজভাবাপন্ন 
ছিলেন প্রমাণ হইতেছে । নবদ্বীপে এই রামভদ্রের বংশ সম্ভবতঃ বিস্তমান ছিল, এখন বিলুপ্ত 
হইয়াছে । নবহ্বীপ-মহিমা খর্থে পাওয়া যায় (১ম সং, পৃ. ১২৪), “ডাক্তার প্রীপতি ভট্রাচার্য্য* 
এক রামভদ্রের বংশধর ছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম, উক্ত শ্ৰীপতি ডাক্তার 
মুখাঞ্জিবংশীয় ছিলেন--তিনি সম্ভবতঃ রামভত্র সার্ব্ভৌমেরই বংশধর ছিলেন। রামভদ্র 
স্তায়ালংকার কোন্‌ বংশীয়, এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে, কিন্তু রামভদ্র সার্বভৌম যেমন শ্বনামধন্ত 
ছিলেন, স্থায়ালঙ্কার তদ্রপ ছিলেন না। ন্থায়ালঙ্কারের বংশ তাহার পিতা দিগন্তবিশ্রতকীত্তি 
জীনাথ আচাধ্যচুড়ামণির নামেই 'প্রচারলাভ করিত, রামতবরের নামে নহে। টির 
_ অনুসন্ধান আবশ্যক । | 

স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের প্রপিতামহ “রামভদ্র সিধান্ত" 
কুহ্ুমাঞ্চলির টাকাকার ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ লিখিয়াছেন (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪১, 
পৃ. ৭৯৪ )1 ইহা সম্পূর্ণ অমূলক । এই রামভ্ন্্র সিদ্ধান্ত শ্রী ১৮শ শতাব্ধীর পূর্ববর্তী নহেন 
নিশ্চিত। তিনি শবশক্তির টিপ্পনীকারও হইতে পারেন না ( নবদ্ীপ-মহিমা, ২য় সং, 
পৃ. ১৭২ )। 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
জন্ম £ ৪ জুলাই ১৮৬৩ " মৃত্যুঃ ১৭ মে ১৯১৩ 
ঘবিজেন্দ্রলালের জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে তাহার রচিত যেসকল গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার একটি কালামুক্রয়িক তালিকা প্রকাশ করা গেল। তাহার কয়েকখানি 
পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশকালের আদৌ উল্লেখ নাই) এরূপ ক্ষেত্রে, এবং একই বৎসরে 
প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ধারণে আমরা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুন্রিত-পুম্তক- 
তালিকায় প্রদত্ত ইংরেজী গ্রকাশকালের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছি। এই 
ইংরেজী তারিখগুলি বদ্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে । পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব 
প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সুচিত হইয়াছে। শ্রীৃত সনৎকুমার গুপ্ত এই ভালিকা-সঙ্কলনে. আমাকে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । - 
ৃ ইং ১৮৮২ 
১। আধ্যগীথা (কবিতা ও গান )- 
, ১মভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ আর্চ)। পৃ. ৯১ 
ভা ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ )। পৃ. কুহু ৬০+ পিউ ৪৬ 
ইং ১৮৮৬ 
২} The Lyrics of Ind. London, Sept. 1886. pp. 79. 
ইং ১৮৮৯ 
৩। একঘরে (নকৃশা)। 1 (২ জানুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ৩৫ 
বিলাত-প্রত্যাগত ঘিজেন্্লালকে হিন্দুসয়াজ বিনা-গ্রায়শ্চিত্তে গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করায় তিনি সমাজের ব্যবহারে কুক হইয়া নীম হইতে এই,পতিবাদ-পুত্তক প্রকাশ করেন। 
তং হলা হল ৱা চরহ গাইছে রা! 


রঃ ূ ইং ১৮৯৫ 
৪। সমাজবিজ্াট ও কন্কি-অযভার ডিন প্রহসন )। ১৩০২ সাল (৯ 
লট )। চা - 
- ইং ১৮৯৭: 


৫ নি ১৩০৪ মান । পৃ. ১০৯ 


৭৪ সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [ =, হব বধ 
ইং ১৮৯৯ ৫ ১ ঠক 
_ ৬। আবাড়ে। বা গুটিকতক রহস্ত গল্প ( ব্যঙ্গকাব্য )। ১৩০৫ সাল ( ২২ ডিসেম্বর ** 
১৮৯৯ )। পৃ. ১৪৮ | 
সুচী :--কেরানী, শ্রীহরি গোস্বামী, বাঙ্গালী মহিমা, অদল বদল, বৃদ্ধাকুষারী কাহিনী, 
ভাটপাড়ায় সভা, হরিনাথের শ্বশ্তরবাড়ী যাত্রা ডিপ্বটি কাহিনী, রাজা গোপীকৃষ্ণ বায়ের সমস্তা, 
নসীরাম পালের বক্তৃতা, কলি-যক্স্র, কর্ণ শ্মর্দিন কাছিনী, নিত্যানলের উপাধ্যান। 
০০০০০০০০১৪০ চট 


ইং ১৯০০ 

৭। হাসির গীন। ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই )। পৃ*৫১ 

৷ সুচী ৮ অহতাপ, আমরা ও তোমরা, এস এস. বধু এস, কালোরপ, কিছু না, কি করি, 
কৃষরাধিকা সংবাদ, কোকিল, গোড়াগুড়ি বলে গিছি, চণ্তীচত্রণ, চা, চাষান প্রেম, তান্দান্- 
বিক্রদাদিত্য-সংবাদ, ত! সে হবে কেন?, তুমি বুঝি মনে ভাব, তোম্া ও আমরা, তোমারই 
তুলনা ভূমি, দুর্বাসা, নন্দলাল, নয়নে নয়নে রাখি, নূতন কিছু করো, পান; পাঁচ এয়ার, প্রাণান্ত, 
প্রেমতত্ব, প্রেমালাপ, বলি ত হাসব না, বর্ষা, বসস্ত, বানর সঙ্গীত, বিলাত ফেরী, বিরহ তত্ব, 
বিষ্যুতৎ্বার, বুড়োবুড়ি, বেশ করেছো. যায় যায় বায়, রাম বনবাস, Reformed Hindoos, 
শালিক পাখী, শেরাল, স্ত্রীর উমেদাব, সন্দেশ, সব সত্যি, সবই মিঠে, হতে পার্তাম। 

৮। পাষাণী (গীতি-নাটিকা)। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ সেপ্টেম্বর )। পৃ. ১২২. 

৯। তাহার বা বী পরিবার (প্রহসন) ০08 পৃ. 2৬ 

| ইং ১৯০২ 
১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটিক )। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ জানুয়ারি ) পৃ.2৪ ২ 
ক্লাসিক থিয়েটারে ‘বহুৎ আচ্ছা? নামে প্রথম অভিনীত । : | 
১১। অন্দর (কাব্য )। ১০৯ লাল (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২ )। পৃ. ১০৪ 
ইং ১৯০৩ 
১২। ভারাবাই (এঁতিহাসিক নাটক')। ১৪১০ সাল (২২ সেপ্টেম্বর )। পৃ. ১৫৬. 
"এই নাটকের উপাদান টড্-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত ৷” 
রর ইং ১৯০৫ রর 
১৩। গ্রভীপজিংহ ( ওঁতিহাসিক নাটক) 1 (৮ মে.১৯০৫)। পৃ. ১৬২ 


ইং ১৯০৬ 
The Crops of Bengal. Cal. 1906. (28 March), pp. 28-+184, 
দুর্গাদাস (এঁতিহাসিক নাটক )। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ নবেম্বর)! পৃ, ১৯৪ 


১৪ 


১৫ 


ঠন বর্ষ ] রচনাপপ্রী-_দিজেন্দ্রলাল রায় 4¢ 
hs ইং ১৯০৭ 
"১৬। আলেখ্য (কাব্য )। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই )। পৃ. ১১২ 
‘পূর্বে মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ও কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা একত্রিত ক'রে 
আলেখ্য নামে ছাপান গেল ।*-_ভূমিকা 
১৭। Lessons in Engltsh 
Pt. I. (20 Dec. 1907 ), pp. 7+56 
Pt. IL. (2 Mey 1909 ), pp. 1+68 
Pt. IIL. (20 Jany. 1909 ), pp. 14-80 


| ইং ১৯০৮ 
১৮ মুরজাহান (এতিহাসিক নাটক )।? .(১ মার্চ ১৯*৮)। পৃ. ১৭৬ 
১৯। সোরাব-রুস্তাম (নাট্যরন্দ )। ১৩১৫ সাল (২৩.অক্টোবর )। পৃ. ৯১ [৯২] 
*মিনার্ভা ৩ আশ্বিন ১৩১৫ “এই নাটকের গল্পটি আমি ফার্ডাউসির শাহনামা’ নামক 
গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।*__ভূমিকা 
২০। সীতা (নাট্য-কাব্য)। ? (৬ নবেছবর ১৯০৮)। পৃ. ১২৮ ৃ 
২১। মেবার পতন ( এঁতিহাসিক নাটক)। ? (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ, ১৭১ 
ইং ১৯০৯ - 
২২। জাঁজাহান (এঁতিহাসিক নাটক )। ? (৮ আগস্ট ১৯০৯)। পৃ,-১৬১ 
ইং ১৯১১ - 
২৩। চন্্ৰপ্তপ্ত (নাটক )। ? (২৪ আগস্ট ১৯১১) । পৃ. ১৬৭ 
২৪। পুনর্জন্ম (প্রহসন) । ? (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১) । পৃ. ৩৭ 


ইং ১৯১২ 
২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক)। 1 (২৮ আগস্ট ১৯১২)। পৃ. ১৮১ 
২৬। ত্ৰিবেণী (ধণ্তকাব্য )। ২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ সেপ্টেপ্বর)। পৃ. ৮৫4২ 
২৭। আনন্দ-বিদায় (প্যারভি)। 1 (১৬ নবেম্বর ১৯১২) পৃ. ৬৪ 


[ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত | 
[ও ইং ১৯১৪ 
২৮। ভীস্ম (নাটক )। ? (৮ জাহুয়ারি ১৯১৪ )। পৃ. ২৩৬ 
ইং ১৯১৫ 


২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা )। ১৩২২ সান (১* আগস্ট )। পৃ. ১৬৯ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় “নিবেদনে” লিখিয়াছেন +- 
¢ 


ধ৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা ওয়, রথ সত্য 


বগঁ্র পিতৃদেব মাসিক পত্র “সাহিত্যে” *কাসিফাস ও ভবভূতি"--অর্থাৎ ‘অভিজ্ঞান 
শকুস্তল ও উত্তর চরিতে'র সমালোচনা বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। এ সমালোচনা স্বতন্ত্র 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, :--তাহার সেই ইচ্ছা! পূর্ণ করিবার অন্য এই 


পুস্তক প্রকাশ করিলাম । 
" ৩০। গ্লান। ১ আশ্বিন ১৩২২ (২ অক্টোবর )। চি 
ইহাতে অন্যুন ২৩০টি গান আছে। 
৩১। সিংহল বিজয় (এঁতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন (৯০ রা? 
নত 


ইং ১৯১৬ 
৩২। বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক )। ১৩২২ সাল (১০ এপ্রিল )। পৃ. ১৪১ . 
ন্তগীয় 81855501485 “তিনি 
ইহার এক অংশ লইয়া ‘পরপারে’ রচনা করেন 1৮-_মুখবন্ধ 
হং ১৯১৮ 
৩৩। ৬ঘ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত “হাসির গানে”র স্বরলিপি । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ । পৃ. ৮৩ 
শ্রীদিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত। 


ূ ইং ১৯২৪ 
৩৪। স্বিজেজ্জ-গীতি [ স্বরলিপি ]1 - 
১ম খণ্ড, ১লা আশ্বিন_-১৩৩১। 
২য় খণ্ড, . মাঘ ১৩৩১। 
“১ম ও ২য় ভাগে সর্বসমেত ৮৩টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হ'ল ৮ 


চিন্তা ও কম্পন! 
নবরুষ্ণ ঘোষ “দ্বিজেন্দ্রলাল” পুস্তকে ( আশ্বিন ১৩২৩ ) লিখিয়াছেন £- 
দিজেন্্রলাল মাসিক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করা 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার তাহার ইচ্ছ্ ছিল। তাহার মধ্যে “কালিদাস ও ভবভূতি* 
নামে একখানি পুস্তক ভাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে । অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ 
করিয়া কৰি তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বের ছাপিতে দিয়াছিলেন ; কিন্ত কৰির মৃত্যুতে সে পুস্তকের 
মুদ্রণকাধ্য স্থগিদ হইয়া যায়--আশ! আছে সে ক কমত 
কবি সেই পুস্তকখানির নাম দিয়া গিয়াছেন চিন্তা ও কল্পনা ।"-- 
এই প্রবন্ধ-পুস্তকে ‘নব্যভাবত’ পত্রে ( পৌষ, ১২৯* ) প্রকাশিত “প্রেম ফি রজত 
'ৰাণী’ পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩১৭). প্ৰকাশিত রবীন্রনাথের ‘প্রোরা’ উপস্তালের সমালোচনা 
_প্রভৃতি_যে সমস্ত রচনা ছিজেজ্জলাল মূল্রান্কিত করিতে দিয়! গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'গোরা'র 
সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


*১শ বর্ষ] রচনাপপ্রী-_ঘিজেন্দ্রলাল রায় ৭৭ 


, চিন্তা ও কল্পনা’ শেষ পর্যয্তপুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগ “ঘিজেন্- 
্রস্থাবলী'তে ইহা স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্ত 'গোরা'র সমালোচনা মুদ্রিত হয় নাই। 
ইং ১৯২৬ 
ছিজেক্দর-গ্রন্থাবলী ( বসুমতী )1 ইং ১৯২৬ 
১ম ভাগ (পৃ. ৪১৪) শাজাহান, সিংহল-বিজয়, সোরাব রুস্তম, সীতা, পরপারে, 
কালিদাস ও ভবভূতি, আর্ধ্যগাথা ১ম ভাগ, হাসির গান। 
২য় ভাগ (পৃ. ৩৬৮) 2 রাণা প্রতাপসিংহ, চজ্রপগুধ, বঙ্গনারী, কক্কি-অবতার, বিরহ, 
চিন্তা ও কল্পনা, আৰ্ধ্যগাথা ২য় ভাগ, আনন্দ-বিদায়। 


পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা 
শক্তি, পতাকা, ভারতী, নব্য ভারত, সাহিত্য, নবপ্রভা, সাধনা, প্রদীপ, জন্মভূমি (১৩০৪), 
জাহ্বী, বাণী, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, নাট্যমন্দির (১৩১৭) প্রভৃতি সাময়িক পত্রে 
দ্বিজেন্পালের বহু রচন! প্রকাশিত হইয়াছিল । এগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা! 
প্রয়োজন । এক্সপ তালিকা দ্বারা দিজেন্্রলালের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পরিচয় 
পাওয়া যাইবে এবং তাহার সাহিত্যিক জীবন পূর্ণভাবে আলোচন! করিবার স্থবিধা হইবে। 


পত্রাবলী 


মঞ্জিলপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের নিকট দিজেন্দলালের ছুইখানি পত্র 
ছিল। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ উহা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্দী 
কলেজে অধ্যয়নকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পত্র ছুইখানি দেওঘরে রাজনারায়ণ বস্থ ও তাহার পুত্র 
যোগেন্দ্রনাথ বস্থকে লিখিয়াঁছিলেন, এবং এই পত্রগুলি হইতে তবিজেজু-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের 
আভাস পাওয়া যাইবে । এগুলি তাহার চরিতকারের প্রয়োজনে আসিতে পারে বিবেচনায় 
নিম্নে মুদ্রিত হইল £-- 
মাননীয়েষু 

আপনার পত্র পাইলাম । ইংরাজীতে আপনাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম । অনেক 
অনাবস্তক, কথা লিখিয়াছিলাম বলিয়া সেখাৰি ছাড়িয়া! নৃতন পত্র লিখিতে বসিলাম। আজ 
প্রিয় বঙ্গভাষায় লিখিতে ইচ্ছা হইল তাই বাঙ্গলাতে লিখিলাঙ্ণ। 

অনেক উপদেশ শুনিয়া যে কাজ না হয় একটি সামান্ত ঘটনায় বা একটি কথাতে তাহা 
হয়। সে দিন সেলির রচিত নিম্ন উদ্ধৃত ছত্র কয়টি পড়িলাম। 


“0 ! Cease must ha‘---(?) and death return ? 
Cease 1 must men kill and die ? 

. Cease 1 drain to its dregs the urn 
Of bitter prophecy. 
The আও in eary of the past ; 
0, might it aio or ore at 1586. 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ও, হর্থ সংখ্যা 
অনেকক্ষণ এ কয়টি ছত্রের মর্শ ভাবিলাম। ভাবিলাম, এ সংসারে আমরা কয়দিল্ের 


জন্য? আর এই কয়দিনের জন্ত সংসারে আসিয়া কেন বিবাদ -বিসম্বাদ করি! ভাবিলাম* 


সংসারের নির্যাতন কখন আমাকে সহিতে হয় নাই। দেবঘরে প্রথম বার মানুষের নিষ্ঠুর 
অন্তায় আচরণ সহিতে হইয়াছে। প্রথম বারই ক্রোধাদ্ধ হইয়া মানুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত 
'হইয়াছিলাম। ভাবিলাম, আমার অতি অন্তায় কাজ হইয়াছে ; এবং আমার দেবঘরের 
লোকগপের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাই আপনার নিকট এই আবেদন 
যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেবঘরের লোকগণের নিকট আমার বিনীতভাবে, 
পুর্ণাস্তঃকরণে, সরল হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবেন। অপাপবিদ্ধচরিত্র নহি, আমি 
জানি। আমি কত মিছা কথা কহি, কত জনের প্রতি অন্যায় বিচার" করি, কত 
কর্তব্য করি না, ইহা আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে কি গঠিত, নীচতম, হেয়তম 
পাপ আমার উপর আরোপিত হইয়াছিল_ঈশ্বর জানেন, যে জীবনে এই প্রথম বার 
কি ঘোর অন্তায় পীড়ন আমাকে সহিতে হইয়াছিল। ইহার বিচার যেন ঈশ্বর করেন। 
আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সামান্য জীব যতদূর সাধ্য সংসারের দুষিত বায়ুতে স্বীয় চরিত্র 
অকলঙ্কিত রাখিব; তাহাতেই সন্তষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব, এই বাসনা । আমার চরিত্রের 
অন্তে কিরূপ পরিমাণ করে তাহা আমার চিন্তার বিষয় নহে। আমি শৈশব হইতেই সমাজের 
আজ্ঞাকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। এখনও বিবেকের নিকট সমাজের আজ্ঞ! তুচ্ছ 
করি, ও আশা করি চিরকাল করিতে পারিব; .আমি যাহা বিবেকান্ছমোদিত মনে করি 
তাহাতে সমাজের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করি না ও বোধ হয় কখন করিব না। ইহার জন্ত 
হয়ত আমাকে অনেক অন্তায় অত্যাচার সহিতে হইবে। তাহা ধীরতার সহিত সহিব মনে 
করিয়াছি। সেলির এ কয়েক ছত্র আমার জীবনের অস্ততঃ কিছু ও পরিবর্তন করিবে, আশা 
করি। কিন্তু যাহা করিয়াছি তাহার উপায় নাই । তাই তাহার জন্ত ক্ষমা চাহি। আপনি 
তাহাদিগকে অঙুগ্রহ করিয়া কহিবেন যে তাহারা যেন বালকের কৃত অপরাধ বলিয়া আমার 


তাহাদিগের সহিত আচরণ মাঞ্ছনা করেন। হয়ত তাহাদিগের সহিত জীবনে কখন দেখা | 


হইবে না। আমি কোথায় থাকিব, তাহারা কোথায় থাকিবেন তাহার স্থিরতা নাই। তাই 
বলি তাহারা সে সকল - যেন তুলিয়া যান। ক্ষমা করিতে কেহ অন্বীরুত হইবেন না, আশা 
করি। পৃথিবীতে কাহাকেও যদি সুখী করিতে*্না পারি, কাহাকেও যেন অস্থখী না করি 
ইহাই যেন ঈশ্বর করেন, এই তাহার নিকট প্রার্থনা । আপনি ষদি জানিতেন আমি কি 
অনুতাপ করিয়াছি-__-আর কি বলিব একদিন যেমন ক্রোধান্ধ হইয়াছিলাম আজ তেমনি 
ব্যথিত হইয়াছি। 

আপনি কেমন আছেন? যোগেনবাবু কেমন আছেন? তাহাকে আমার ভালবাসা 
দিবেন। উমেশবাবু কোথায়? তিনি যদি রোহিণীতে থাকেন তবে তাহাকে একখানি 
পত্র লিখিব মনে করিতেছি। তাহাকেও বলিবেন তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা 
করেন। 


( 
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, ভগিনীর সহিত এক সপ্তাহ দেখা হয় নাই। দেখ! হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন, 


* বলিব। আমি ভাল আছি। ইতি ৮ই নভেম্বর ইং ১৮৮৩ সাল। 


আপনার দ্ষেহের 
* | শ্রীদ্িজেন্দ 
পুনঃ আপনি কি কলিকাতার মেলার সময় আসিবেন? 


My dear Jogen 73800. j 

I received your kind note in due time. I know you will excuse me 
for the delay in replying to it. , 

I shell have much pleasure in communicating your thanks to my 
sister for her furnishing you with her translation, when I meet her 
next. I do not doubt she will receive them gratefully. I havenot 
seen her of late, - 

I have been lately to Krishnagar and spent there some jolly days 
with my brothers and the other members of my family. I have come 
back full of spirits aud I got fever lately, from the effects of wh. I- 
have perfectly recovered. 

The Calcutta people are full of expectation of the coming Exhibi- 
tion. An infinite fund of amusement is in store for them which they 
want to enjoy and that without delay. Wont you come down then ! 
16 would be & thousand pities if you sat quiet there &t Deogurh when 
almost everybody 9189 would be coming down to enjoy ৪ few days 
here. It will be the more pity if you let slip this opportunity of 
seeing the curiosities of the world collected in one place. 


It is a pity thet so many Bengalees have gone up to Deogurh and 
I am not there. How fare the Deogurh people? Does...[sjtorm 
rage still in Olympus ? 

I have written an article on নেতা and নেতৃত্ব in the শক্তি, Have you 


seen it? It is in the last no. of the শক্তি. At present I cannot write 
anything in any of the papers, our examination is so near. You will, 


however fee an article 07. ‘অনুরাগ কি উন্মত্ততা? in the next no. of the 
নব্যভারত, Pray how are you? How does your father? Has he 
received my note to him ? 


It is now about 7 o0’clock in the evening. I am just now come 
upstzirs efter having played on the harmonium for some time. 

I really don’t know how to mansge to read ৪০ many books for the 
accursed Examination. Examifiations and all that I hate and that 
intensely. But I must needs go through fhe list somehow or other. 
I am hard pressed for time—so many books I have to go through. 
As Mr. B. N. Bannerjea said the other day I have bardly any time 
to die. 

How are you going on with your paper the সুরভি. I shell thank- 
fully accept your present and I daresay, sister willdo the same. 
Haves you reviewed my book in it ? Jf so in what no. ? 

I am now in good 98160, 

Yrs. sincerely 
70711917078, 
26, Sookesa Street. Calcutta, 48/10/88 


পাটনা জিলার মস্জিদগাত্রের বাংল! শিলালিপি 


শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ. পি-এচ, ডি. ৮ 


কিছু কাল পূর্বের বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিষ্তালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনস্তসদাশিব অলতেকর মহাশয় আমার নিকট 
একখানি, শিলালেখের প্রতিলিপি পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়া- 
ছিলেন ষে, শিলালিপিটি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত এস. ভি, সোহোনী, আই. সি. এস. মহোদয় কর্তৃক 
বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পাটনা জিলার কোন একটি মস্জিদের গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
দুঃখের বিষয়, আমি এই মস্জিদ সম্বন্ধে কোনই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

আলোচ্য লিপিতে মাত্র তিন পঙ্ক্তি লেখ খোদিত হইয়াছে। উহাতে যে স্থান 
জুড়িয়াছে, তাহা লম্বায় প্রায় ছুই ফিট এবং প্রস্থে সাড়ে তিন ইঞ্চি। অক্ষরগুলি অযত্বলিখিত 
এবং অসমাকার। লিপিখানিতে মধ্যযুগের শেষ ভাগে প্রচলিত বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কিন্ত গ্রশ্তরে খোদিত বলিয়া বর্তমান লিপির অক্ষরগুলির আকার ছুই এক স্থলে সমসাময়িক 
বঙ্গীয় পুথির অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়। দৃষ্াস্তস্বর্ূপ বলা যায়, এ স্থলে “অ* 
বর্ণের আকার দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৈষ্যদেবের কমৌলিশাসনে প্রাপ্ত "অপ-এর অনুরূপ । 
চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত শ্রীরুষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গ্রন্থের পাওুলিপিতে প্রাঞ্চ 
কয়েকটি অক্ষরের আকার বর্তমান লিপির তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক বলিয়া বোধ হয়! . 

লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু ইহাতে অনেক ভাষাগত ক্রটি আছে। ইহাতে 
মাত্র ছুইটি শ্লোক আছে) উহাতে ছন্দেরও ক্রটি. দেখা যায়। লিপির তারিখে উত্তর-ভারতে 
প্রচলিত বৃহস্পতিচক্রের বর্ষনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বৎসরের নাম রুধিরোদ্গারী। উহার 
সহিত বিক্রমাবেরও উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে যে, গুণ (অর্থাৎ ৩), শর (অর্থাৎ ৫), বাণ 
(অর্থাৎ ৫) এবং রূপক বা রূপ (অর্থাৎ ১)-_-এই শব্দগুলির দ্বারা গণিত বিক্রমব্সরই 
আলোচ্য লিপির তারিখ । স্থৃতরাং “অঙ্কস্ত বামা গতিঃ* অনুসারে আমরা ১৫৫৩ বিক্রমাব্ 
পাইলাম। এই বৎসর্টি কধিরোদ্গারী বর্ষও বটে। খ্রষ্টাব্দের গণনায় ইহা ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব। 
লিপিতে পূর্বোক্ত বৎসরের পৌষ মাসের কৃষ্ণা সঞ্চমী বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত 
" ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের*গণনা অহুসারে তারিখটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জা্গুয়ারী ।- 

লিপির তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পঙ ক্তিতে একটি পুণ্য কার্ধের উল্লেখ নাই। কিন্তু যিনি এই 
পুণ্য কার্যের কর্তা, ভার নাম লিপিতে উল্লিখিত হয় নাই। লিপির এই অংশে ভ্রমপ্রমাঁদের 
সংখ্যা এত বেশী যে, ইহার যথার্থ মর গ্রহণ করা কঠিন। তবে মনে হয়, কোন ব্যক্তি 
গঙ্গাতীরে একটি মন্দির নিশ্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে পীঠোপরি একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। লিপিতে গঙ্গাতীর বুঝাইতে “তীর” শব ব্যবহৃত হইয়াছে ( শব্বকল্ক্রমে “তীর* 
রষ্টব্য)। বিগ্রহের নাম বাজধর | সম্ভবতঃ ব্যক্তিবিশেষের নামানুসারে এইরূপ নামকরণ 
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"হইয়াছিল । মন্দিরের স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া কেবল “এই কীর্ঠি* বলিয়া উহার ই্দিত করা 
" হইয়াছে ( Corpus Inscriptionum Indicarum, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১২, পাদটীকা ৬ 
দ্রষ্টব্য )। 

মধ্যযুগের কোন কোন মৃসলমান নরপতি হিন্দুবিদ্বেধী ছিলেন এবং হিন্দুর দেবমৃণ্তি ও 
মন্দিরাদি ধ্বংস করা ধর্শ্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অনেক 
স্থলে তাহার! হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহারই মালমপলা দ্বারা মস্জিদ নিশ্মাণ করিতেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্তি ভাদ্গিয়া উহার চাল মস্জিদের প্রাচীর গঠনের কার্যে ব্যবহৃত হইত । 
কলিকাতার নিকটবর্তী ত্রিবেণীতে জাফর শার মস্জিদের প্রাচীরগাত্রে এইরূপ কতিপয় হিন্দু- 
মৃত্তির চালের পৃষ্ঠাংশ প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আলোচ্য লিপি হইতেও 
বুঝা যায়, এতৎসংবলিত শিলাখণ্ড প্রথমে কোন মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ছিল। পরে উহা 
মস্জিদ নির্মাণের কার্ধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত বঙ্গাক্ষর দেখিয়া মনে হয়, 
উল্লিখিত হিন্দুমন্দির পূর্বব-বিহার বা পশ্চিম-বাংলার গঙ্গাতীরবর্তী কোন অঞ্চলে অবস্থিত 
ছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তুলিলে চলিবে না। বর্তমান বিহার প্রদ্নেশের 
কোন কোন অঞ্চলে যে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। সাঁওতাল পরগণ! 
জিলার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক দলিলে দেখা যায়, উহাতে যে কেবল বাংলা সাল 
এবং অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নয়; উহার ভাষাও বাংলা । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ 
মজুমদ্রার বলিয়াছেন যে, দেওঘরের বৈস্ভনাথ-মন্দিরগাত্রে যে “মন্দারগিরিপ্রকরণ?” খোদিত 
আছে, তাহাতে আদি-মধ্যযুগের বঙ্গাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। দেওঘর বিহার প্রদেশের 
অনেকটা অভ্যন্তরে, সীওতাল পরগণা, মু্গের এবং ভাগলপুর, এই তিন জিলার সীমান্তের 
নিকটে অবস্থিত। স্থতরাং পূর্ববোন্লিখিত মন্দিরটি যে বাংলাতে অবস্থিত ছিল, তাহা নিশ্চিত 
বলা সম্ভব নহে। পূর্বব-বিহারের গঙ্গাতীরবর্থী অঞ্চলেও ইহার অবস্থান কল্পনা করা যাইতে 
পারে। আলোচ্য শিলালিপির তারিখটি দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, এ মন্দির বিহারেই অবস্থিত 
ছিল, বাংলাদেশে নহে। প্রাচীন যুগে বাংলাদেশে কোন সালের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। 
সেনবংশীয় রাজগণের আমলে এদেশে শকাবের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল । ইহার কারণ 
এই যে, দক্ষিণাপথে শকাব্দ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং বাংলার সেন-রাজগণ মূলতঃ 
দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটবাসী ছিলেন। যাহা হউক, বাংলাদেশে বিক্রম-সংবতের ব্যবহার কদাপি 
জনপ্রিয় হয় নাই । বৃহস্পতিচক্র অনুসারে বৎসরের নামকরণ এদেশে এক প্রকার অজ্ঞাত 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র বিক্রমাবের জনপ্রিয়তার কথা 
সকলেই অবগত আছেন। বৃহস্পতিচক্র অনুযায়ী বৎসরের নামকরণও এই অঞ্চলে 
স্থপ্রচলিত। মধ্যযুগ হইতেই ভারিথাদির উল্লেখ বিষয়ে বিহারের উপর অনেক ক্ষেত্রে 
যুক্তপ্রদেশের প্রভাব লক্ষিত হয়। স্থতরাং আলোচ্য লিপিটির তারিখ হইতে, উহা বিহারের 
কোন'স্থানে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অহুমানই স্বাভাবিক | 

এই প্রস্দে অপর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন । আমাদের লিপিটি যে সময়ে 


৮২. সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [অহ সংখা, 
উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময় লোদীবংশীয় সুলতান সিকন্দর শাহ ( ১৪৮2-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ ' 
দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি বাহুবলে বিহার অধিকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ" 
তাহার সময়ে দিল্লীর প্রাধান্ত বাংলাদেশের সীমাস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সুলতান 
অনেক গুণে গুণবান্‌ ছিলেন; কিন্তু তাহার হিন্দুবিদ্বেষ অতুলনীয় ছিল। তাহার সম্বন্ধে 
জনৈক ইংরেজ এঁতিহাসিক বলিয়াছেন যে, সুলতান সিকন্দর লোদী “5788 2 furious 
bigot. Hecentirely ruined the shrines of Mathur& converting the 
buildings to Muslim uses, and generally was extremely hostile to 
Hinduism.” স্তরাং আলোচ্য লিপিতে উল্লিখিত হিন্ুমন্দিরের দুরবস্থার কারণ বোধ 
হয় কিছু কিছু অঙ্থ্মান করা যায়। যাহা হউক, নিয়ে আমরা শিলালিপিটির পাঠ এবং 
অস্কবাদ প্রকাশ করিলাম । 


| 'শিলাজিপির পাঠ 
১। অব বিক্রমতৃতূজ গুনশরে বানে তথা রূপকে পৌষে মাসি তীথৌ স [প্রমকে] 
চ প- : 
২ ক্ষেচ বলক্ষেতরে। রুধিরোদ্গারিবৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধ্বান্তি (?)- 
৩। রে সীষ্ট শীরাজ্ধরঃ সবেষ্ট রো () কীত্তিমিমাং চ কারিতং ॥ শুভমন্ত (?) 


: সংশোধিত পাঠ রি 
€গীতিছন্দ ) এ 
অবে বিক্ৰমভূতুজো গুণে শরে বাণে তথা রূপকে। 
পৌষে মাসি তিথেঁ চ সপ্তমকে পক্ষে চ বলক্ষেতরে 1১ 
রুধিরোদ্‌গারি বৎসরে দিনে স্থরগুরোধর্্ান্তীরে । 
সষ্ট: শীরাজধরঃ সবিষ্টরঃ কীত্তিমিমাং চ কাঁরিতাম্‌ ॥২ 
শুভমন্ত ॥ | 


বঙ্গানুবাদ 


ত্রিগুণ, পঞ্চশর, পঞ্চবাণ এবং এককপ দ্বারা গণিত রাজা বিক্রমের সংবৎসরে এবং 
বৃহস্পতিচক্রের রুধিরোদ্গারিসংজ্ঞক বৎসরে, পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম তিথির বৃহস্পতি- 
বারে গঙ্জাতীরে পীঠ সহ শ্রীরাধর ( অর্থাৎ তৎসংজ্ঞক দেববিগ্রহ ) নিশ্মিত হইলেন এবং এই 
কীত্তি (অর্থাৎ কীতিখ্যাপক মন্দির ) নির্শ্মাণ করান হইল 1. মঙ্গল হউক ॥ 





অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 
_ শ্ীযোগেশচজ্্র বাগল 


অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্থ্রক্ত সহকর্স্মা ছিলেন । 
সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তিনি ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তীহার ধর্মবিষয়ক 
বক্তৃতা সেকালের ধশ্মপিপাস্থ শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তাহার ভাষা ছিল 
লালিত্যপূর্ণ ও মাধুর্য মণ্ডিত। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও অন্থান্ত সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে 
তাঁহার কাধ্যকলীপের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । তিনি বহু বৎসর প্রথমোক্ত 
পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন । অধৌধ্যানাথ কালীপ্রসম্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ 
কার্যে সহায়তা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি জোড়াসীকো ঠাকুর পরিবারে স্ত্রী শিক্ষার 
কার্যে ব্রতী হন। ত্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়াছেন £ 

“আদি ত্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ-পাকড়াশী অন্তঃপুরে শিক্ষকতা- 
কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা মহাঁশয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে । 
বৌঠাকুরাণী তিন জন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাহার কাছে 
অস্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, নানি প্রভৃতি ইংরাজী দ্কুলপপাঠ্য পুস্তকই 
আমাদের পাঠ্য হইল 1”* 

জ্যোতিরিজ্্রনাথও বলিয়াছেনঃ “অষোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় কে 
পড়াইতেন।** 

অযোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে ( ১৮৬৪-৫ ) কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত 
হন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক । এই বৎসর পৌষ মাসে যহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর কলিকাতী ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং টরষ্টীর ক্ষমতাবলে 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন |) 

অযোধ্যানাথ পরবর্তী ফান্তন মাসেই (১৮৬৫ ) ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা*র সম্পাদক হইজেন। 
তাহার স্থলে দহকারী সম্পাদক হইলেন আনন্দচন্দর বেদাস্তবাগীশ|$ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাস 
(১৮৬৭) পধ্যস্ত অযোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় 
১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস (১৮৬৯ ) হইতে মৃত্যুর (ভান্র ১৭৯৫ শক.) কিছুকাল পূর্বব পর্য্যস্ত 
এই কার্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে ( পৌষ ১৭৯০ শক হইতে ) আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাজের অধ্যক্ষ সভারও তিনি বরাবর সভ্য ছিলেন। 

* “আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা। ও তাহার সংস্কার 1”- প্রদীপ ভাত্র ১৩০৬ । 

1 জ্যোতিরিজ্রনীখের জীবনস্্তি। পৃ. ১১৯। 

$ তক্ষবোধিনী পত্রিকা গৌব ১৮৬ শাঁক। 

§ এর » ফান্ধন ১৭৮৬ শক । 
ছ 





fy EE) 


৮৫ : সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [পখা 


সমাজ সম্পৃক্ত নানা কার্য্যের সঙ্গেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। - তিনি ব্রম 
বিস্তালয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সম্বন্ধে আষাঢ় ১৭৮৭ শকের (১৮৬৫ ) তত্বরোধিনী" 
পত্রিকা'য় প্রকাশঃ 

“বরহ্মবিস্তালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহ্ন চারিটায় ও অন্তাম্য রবিবার 
প্রাতঃকালে কলিকাতা ত্রাহ্সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় ব্রক্ববিদ্যার উপদেশ 
হুইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় প্রযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র ও শীযুক্ত বাৰু ত্ৰৈলোক্যনাথ 
ডক রি হা ও: আক অনুর রান 
মহাশয় উপদেশ প্রদান করেন |” 

১৮৭২ খ্রষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গধশ্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রমবিদ্ধালয়েও অযোধ্যান্াথ 
প্রতি মাসের তৃতীয় রুবিবারে ধশ্মনীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন ।* ৃ 

অযোধ্যানাখ আাছ্দমানের সত্যগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। তাহাদের 
একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি ঃ 

*১৭৮৬ শকের ১ পৌষ নিন 
তাহা ব্রাহ্মমমাজের ও ব্রাহ্মধর্শের উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
যুক্ত কাশীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধযানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের উপর সমর্পিত হয় ।*প' 

মহধি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা লাভ করিলেও অযোধ্যানাথ জীবনসায়ান্ছে তাহার বিরাগ- 
ভাজন হইঘাছিলেন 1% তিনি ভীষণ অর্থকষ্টেও পতিত হইয়াছিলেন।. তিনি ১৮৭৩ সালের 
২৮শে আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিকা গভীর 
শোকপ্রকাশ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় “ভারত সংস্কারক’ লেখেন £ ০ 

"গত ১৩ই ভান্ব (২৮শে আগষ্ট) পণ্ডিত অযোধ্যানাধ পাকড়াশী মহাশয় ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন-*। ইনি একজন শাস্বজ্ঞ, সুলেখক ও ধাশ্মিক ব্রাহ্ম ছিলেন। গত 
১০ বৎসর ইনি কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের আঁচার্য্ের কার্য করেন, এবং ওঁ সমাজের পতন 
অবস্থায়ও তাহার বক্তৃতায় আক্বষ্ট হইয়া অনেকে উপাসনা স্থানে যাইতেন। ইনি কয়েক 
বৎসর তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার নির্বাহ করেন'। কলিকাতা ব্রাহ্ষসমাত্রের 
সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একত্র করিয়া ‘মাঘোৎসব’ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, 


* তত্ববোধিনী পনিকাঁ_জ্যৈক্ট ১৭৯৪ শক | 
1 খী বৈশাখ ১৭৮৮ শক । 
£ “হিল পেটি ফট অযোধ্যানাধের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া লেখেন £ 
* The late murder of his brothér somewhere at Chagdah under 0075 
circumstances, and the alienation of Babu Debendra Nath Tagore’s sympathy from 
him, which resulted in his resignation of his seat at the Somaj preyed upon his mind 
keenly, while his body was undermined by a protracted attack of dysentery,” ned 


স্বামগ্নোপাল সাক্তাল-কৃত Reminiscences and Ancedoles of Great men of India, bath Jruropean and 
Native, Part I= পৃ. ১০৩৭ উদ্ধত । 


তুল বর্ষ] অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ৮৫ 


তাহার শেষে পাঁকড়ামী মহাশয়ের বক্তৃতাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা উক্ত সমাজের 
“উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সকলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট. | ইনি ব্রহ্ষববিদ্ভালয় নামে একখানি পুস্তক 
প্রণয়ন করেন, তাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্দবিষয়ক অনেকগুলি মূল সত্যের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ইনি কালীপ্রসম্ন সিংহের মহাভারত অন্থবাদেরও সহায়তা করিয়াছিলেন । 
ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক ছুরবস্থায় পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শধ্যাগত থাকিয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন ।” 

উল্লিখিত ্রহ্ষবিষ্ভালয়” পুম্তকখানি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে সতরটি 
উপদেশ আছে। পুস্তকখানির বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £ | 

“যখন আমরা ব্রহ্মবিষ্ভালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন ত্রাহ্ধসমাজ্রের প্রধান আচার্য্য, 
আমার পূজ্জনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কহিয়াছিলেন যে, 
শিক্ষাদানকালে ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্টা স্বয়ং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বস্তুত:ঃই আমি 
ব্ৰহ্ধবিভালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং যে উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই 
রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তাহারই অভিপ্রায় অনুসারে তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে শেষ কয়েকটি উপদেশ ভিন্ন 
আর সমস্তই তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনাবশ্াকবোধে তাহার একটি 
উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট সমূদায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া তরহ্মবিদ্যালয় নামেই ইহা 
গ্রধিত করিলাম । ব্রান্মধর্শ্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাগ্ বিষয় ব্রাম্বধর্শ গ্স্থের তাৎপর্য্য 
এডি নিলি স্থতরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদন্থসারেই 
বিশ্তাস করা হইয়াছে । 

আদি ব্ৰাহ্মসমাজ 
নাগ রা শ্রীযোধ্যানাথ পাকড়াষী” 

সংযোজনী। আনন্দচন্ত্র বেদাস্তবাপীশ-লিখিত আর একখানি পুস্তিকা £ 
দাক্ষিণাত্যের কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুলসম্বন্ধ প্রথ। পরিবর্ত কর! 
উচিত কি না। প্রকাশকাল-__২০ ভাদ্র, ৯৭৮৪ শক (১৮৯২)। 





বহ্কিমচন্দ্রের 'সীতাঁরামি* 
শ্রীষছনাথ সরকার i 
বন্ধিম স্বয়ং বলিয়াছেন, প্নীতারাম এঁতিহাসিক ব্যক্তি । এই গ্রন্থে সীতারামের 
এঁতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ওঁতিহাসিকতা নহে।* 
(পীতারামে'র বিজ্ঞাপন )। আবার, “দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে 
এঁতিহাসিক উপন্তাঁস বলা যাইতে পারে না।* (“রাজসিংহে*র বিজ্ঞাপন )। 

. কিন্তু বঙ্ধদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বন্ধিমের এই অস্বীকার-বাণী গ্রহণ করা যাইতে 
পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার ‘সীতারাম’ উপন্যাস হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা 
একখানি এতিহাসিক উপন্যাস, এবং তিনি এই গ্রন্থে এতিহাদিক উপন্যাসের লক্ষণগ্ুলি 
‘দুর্গেশনন্দিনী’ ও চন্দ্রশেখর, হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছেন? এই গ্রস্থখানি 
ইউরোপীয় সাহিত্যে রচিত হইলে সেখানকার গুণিগণ ইহাকে এতিহাসিক উপন্যাসের শ্রেণীতে 
নিঃসন্দেহ স্থান দিতেন ; তাহার কারণ, পরিষৎ-সংস্করণের “আনন্বমঠে্র ভূমিকাতে আমি 
বিস্তারিত বিচার করিয়াছি। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনা- 
গুলির ও সেই যুগের বাঙ্গলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য ; 
ইহার কোন স্থানেই এরতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই; ইতিহাসে পরিচিত 
কোন বিখ্যাত সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ, বলিয়া অঙ্ষিত করিলে যে দুষিত কল্পনা হইত, - 
সীতারামে কোথায়ও তাহা হয় নাই। এর উপর, সেই যুগে প্রজা! ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের 
দশা, যুক্ধ-বিগ্রহ-প্রণানী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাস- 
থানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য । এই ছুটি কথা এখানে প্রমাণ করিব। 

বঙ্কিমের সীতারাম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা হয়। তাহার পর ইহার এঁতিহা'সিক সত্য- 
অসত্যতা লইয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্তান্ত কয়েকজন লেখক 
আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের ‘যশোহর-খুলনার ইতিহাস, 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে এ সব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং 
সীতাবামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃতভাবে জানা গিয়াছে । সে যুগের পারসী সরকারী 
কাগজ এবং ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের চিঠি হইতে এ সময়কার দেশের ইতিহাস অভি বিশদ 
ও বিশুদ্বভাবে জানা যায় । আমি এই দিকেই সভীশচন্দ্রের গ্রন্থের উপর কতকগুলি তথ্য যোগ 
করিয়া দিব। রাজ! সীতারাহমর কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বেশী কিছু পাই নাই। সমসাময়িক 





১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম খুলনা জেলায় ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, এবং এ 


জেলার মাগুরা বিভাগের সবভিভিশনাল অফিসর নিযুক্ত থাকেন। এ অঞ্চলে মাগুরা শহর 
হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব নীতারামের রাজধানী ফ্হস্মদপুর এখন গ্রাম মাত, কিন্তু তাহার 


ৃ \ ; প্রকৃত সীতারামের জীবনী 
\ 


লিলি 


. *১শ বর্ষ] বন্ধিমচন্স্রের ‘সীতারাম’ ৮৭- 


"রাজবাড়ী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার, পরিখা প্রভৃতির অগণ্য ভগ্নাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে। 
শস্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, “রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন গল্পরসিক কর্মকুশল ব্যক্তির 
সন্ধান পাইয়া, বঙ্কিম তাহার নিকট হইতে অনেক গল্পগুক্জব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, 
রাইচরণ বাবু ২৩ মাস বস্কিমচন্দ্রের বেতনভুক্‌ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাঁহাকে সময়মত 
গল্প শুনাইতেন।” [সতীশচন্তর, ২য় খণ্ড, ৫১৪পৃ- 1] সীতারামের মৃত্যুর দেড় শত বৎসর পরেও 
তাহার বাসস্থানে তাহার নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী 
সীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর ব্দদেশের ইতিহাস 
কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র ঈ,য়ার্ট ( তস্য পিতা রিয়াজ-উস্-সলাতীন, তস্য পিত! সলিমুল্লার তারিখ-ই 
বংগালা ) হইতে লইয়া বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন । | 
সীভারাম উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ । এই বংশে শ্রীরামদাস, বাঙ্গলার স্থবাদার বাজ! 
মানসিংহের অধীনে রাজন্ব-সেরেস্তায় চাকরি "করিয়া খাস-বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন। 
তাহার ' পৌত্র উদয়নারায়ণ ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের*_-অর্থাৎ একাধারে ভিতর 
ম্যাজিষ্টেট ও স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষের_সজোয়াল্‌ অর্থাৎ প্রধান তহসিলদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আসেন । ইনিই সীতারামের পিতা ৷ ভূষণা মুঘলযুগে জেলার শাসনকেন্দ্ 
ছিল? কারণ, বঙ্গবিজয়ের পূর্ব হইতে আকবর জাহাঙ্গীরের সময় পর্য্যন্ত প্রবলপরাক্রান্ত এক 
হিন্দু-রাজবংশের রাজধানী এখানে ছিল,। বর্তমান মাগুরা শহর হইতে ভূষণা ১৬ মাইল পূর্বে। 
উদ্নয়নারায়ণ মহন্মদপুরের পার্শ্ববর্তী খামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করিয়া লন, এবং 
মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহর-নগরে নিঞ্জ বাসস্থান নির্মাণ করিয়া ঢাকা হইতে সেখানে . 
পরিবার লইয়া আসেন, খী ১৬৭০এর কাছাকাছি; তখন সীতারাম ১০১২ বৎসরের বালক। 
যৌবনে সীতারাম অশ্বারোহণে, অস্থচালনায় ও মৃগয়ায় দক্ষ হন এবং রাজন্ববিভাগের 
কায়স্থ আমলার উপযোগী ফারসী ভাষা এবং বৈষ্ণবের প্রিয় সংস্কৃত ভাষাও অভ্যাস করেন। 
" প্রথমতঃ নবাবের অধীনে রাজন্ব আদায় ও হিসাবের কাজ করিবার সময় তিনি মফস্বলের 
দলবদ্ধ ডাকাত এবং বিদ্রোহী পাঠান জমিদারদের দমন করিবার শর্তে প্রকাণ্ড নল্দী পরগণা 
(বর্তমান নড়াইল, মাগুরার ঠিক দক্ষিণে সংলগ্ন ) বান্লার সুবাদারের নিকট হইতে নিজনামে 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। আমলার পুত্র এইরূপে তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, 
, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন ; তাহার আয়োজন আরস্ত হইল । 
বিশাল নল্দী পরগণা হাতে আসার ফলে সীতারামের আয় ও লোকবল দ্রুত বাড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। প্রথমে তাহার ছুজ্জন বড় বন্ধু জুটিল; একজন রঘুরাম ( পক্ষাস্তরে রামরূপ) 
ঘোষ, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর ও পালোয়ান, মেনাহাতী এই ডাক নামে খ্যাত সেনাপতি 
-হইলেন। অপর জন মুনিরাম রায়, বজজ কায়স্থ, উকীল্‌ (মন্্রণাদাতা অর্থাৎ ফরেন্‌ 





চর *ফোঁজদার কলেক্টর নহেন, রাজ্য আদা তাহার হাতে ছিল না; জেলার রাজ তহসিলদারেরা হবার 
সদরে পাঠাইত। 


৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ শর, তথ সংখ্য 


সেক্রেটারী ) হইলেন। তাহার দেওয়ান যদুনাথ গাক্গুলী ( উপাধি মজুমদার ) বোধ হয়” 
বন্ধিমের চন্্রচূড় হইবেন।.তাঁহার সেনা-বিভাগে যোগ দিল_-বখ.ভাওরু খা (ভূতপূর্ব ডাকাতের” 
সর্দার), আমল্‌ বেগ মুঘল্‌, হিন্দু নিষ্নজাতীয় রূপচাদ ঢালী এবং ফকিরা মাছ-কাটা অর্থাৎ 
নমংশুত্র নিকারী। তাহার উপব, লোকমুখে এখনও সীতারামের সেনাপতিদের মধ্যে মোচড় 
সিংহ, গাবুর ডলন ( ডাক নাম ) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । ক্রমে নবাব-সরকার হইতে আরও অনেক 
তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, আয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন, অসংখ্য বীর ও ভাগ্যাম্বেষী সৈন্য 
আনিয়া তাহার দলে যোগ দিল; সীতারাম বিদ্রোহ দমন ও খাজনা আদায়ের নামে সেই 
অঞ্চলের সব ছোট বড় জমিদারদের পদানত অথবা তাহাদের জমিদারী লুঠ করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। বঙ্গের স্থবাদার এ সব অরাজক অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের সংবাদ এবং মাঝে মাঝে 
কিছু কিছু খাজনা পাইয়| সন্তষ্ট থাকিতেন; কারণ, ১৬৮৯-১৬৯৭ পর্য্যন্ত বাদলার স্থবাদার 
, ছিলেন শান্তিপ্রিয়, গ্রস্থকীট, নিশ্চল, বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ; তাহার শাসনের কথা পরে বলিব। 
সীতারাম নবাব-দরবারে নিজ উকীন ( অর্থাৎ দূত ) দ্বারা স্থবাদারকে সন্তষ্ট করিয়া তাহার 
স্থপারিশে 'দিল্লীর দরবার হইতে “রাজা” উপাধি ও জমিদারী ফর্মান* আনিয়া মহ! গৌরবে 
স্বদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এবং এই নূতন পদমর্ধ্যাদার উপযুক্ত এক রাজধানী 
স্থাপন করিলেন। তাহার পৈতৃক পুরাতন কাচারী হুরধ্যকুণ্ড গ্রাম এবং পৈতৃক বাসস্থান 
হরিহর নগর, এই ছুটির মধ্যস্থলে বাগ জানি গ্রামে নৃত্ন রাজধানী গড়িলেন, তাহার নাম 
দিলেন মহম্মদপুর ৷ - মধুমতী নদীর পশ্চিমে যেখানে এ নদী একট] হেয়ার্-পিনের মত পুব 
দিকে বাঁকিয়া চলিতেছে, সেই বাকের মুখের কাছে মহম্মদপুর ; আর মহম্মদপুর হইতে 
ক্রমাগত উত্তর-পূর্বদিকে আট দশ মাইল চলিলে মধুমতী ও পরে বারাসিয়া, এই ছুই নদী পার 
হইয়া ভূষণা শহর,--সে যুগে এ জেলার শাসনকেন্্র, সভ্যতা ও শিল্পের আবাস, এবং বহু 
পণ্ডিত ও সাধু লোকের বসতিস্থল । 
বিজ্ঞ শ্রমী এঁতিহাসিক সতীশচন্্র মিত্র এই স্থান-নির্বাচনের প্রশংসা করিয়াছেন । 
. পমহচ্মদপুরের অবস্থান অতি অুন্দর। উহার তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্য স্থানে উচ্চ . 
| স্থল। ভূষণার দিকে, অর্থাৎ প্রধানতঃ ষে দিক্‌ হইতে শত্রু আসিবার সম্ভাবনা, সেই পূর্বদিকেই 
নদী। কৃত্রিম পরিধা দ্বারা দক্ষিণ দিক্‌ ছুশ্রবেশ্ত করা যায়। অপর দুই দিকে দুরবিস্তৃত 
বিল, কিছুই করিবার আবশ্যক নাই ।-.'এই স্থান্টেএকটি ভগ্ন মন্দিরে সীতারামের [ বংশের ] 
“ ভাগ্যদেবতা লক্মীনারায়ণ শিল! আবিষ্কৃত হন [তাহার পিতা উদয়নারায়ণ কর্তৃক। ] 
| সীতারাম এখানে একটি মৃগ্নয্ দুর্গ, কয়েকটি স্থপ্রশত্ত জলাশয়, সুন্দর সুন্দর মন্দির ও আবাস- 
গৃহ নিৰ্মাণ করেন |” (€৪০-৫৪৪ পৃ.) | 
|. এইথানকার তিনটি মন্দিরের ফলক অথবা ফলকের লিপির নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
| * স্থানীয় প্রবাদ যে, সীতারাম স্বয়ং দিলী যান এবং সেখানে রাজমন্ত্রীদের টাকায় ও প্রতিক্রুতিতে হুশ্তগত 
করিয়া এই উপাধি ও কর্মীন জাত করেন। কিন্ত তখন বাদশাহ ও ভাহার সব বড় মন্ত্রীর! দাক্ষিপাতো, দিলী 


একটি প্রদেশ মাত্র হইয়াছিল। করদ-রামাদের বাদশাহী ফর্সান দেওয়া হইত, জমিদারদের শুধু পর্ওরীনা এবং 
তাঁহাও উজীরের মেহর-বুক্ত । 







লী 


*১শ বর্ষ] বঞ্ধিমচন্দ্রের 'সীতারাম ৮৯ 
দয় ১৬৯৯, ১৭০৩ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং সবগুলিই সীতারামের নামে । বহুদুরবিস্তৃত 
প্রাচীরের চিহ্ন, কতকগুলি মাটির টিবি এখনও নীরবে দ্বাড়াইয়া আছে । 

ক্রমে চারি দিকে রাজ্য বিস্তার করিয়া সীতারাম অবশেষে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার ফৌজদার 
সৈয়দ আবৃতুরাব্কে অকস্মাৎ আক্রমণে হত্যা করেন, এবং ভূষণা দখল করিয়া ফেলেন । 
সতীশচন্দ্র মিত্র দেখাইয়াছেন যে, চরম উন্নতির সময় সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তরে কিছু দূর 
হইতে সুন্দরবনের তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; উত্তর সীমা পাবনা, দক্ষিণ সীমা ভৈরব নদ; 
পূর্বে মধুমতীর ও পারে তেলিহাটা পরগণার শেষ, পশ্চিমে মামুদ্রশাহী পরগণা পর্যন্ত । 

“সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকার কম নহে” (৫৬৪ পৃ.)। এ কথা আমার 
নিকট অসম্ভব বোধ হয়; কারণ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুণিদ কুলী খাঁর সুশাসন ও সৎ বন্দোবস্তের 

ফলেও সমগ্র বাজলা স্থবার সরকারী খাজনা ১৩১ লক্ষের উপর উঠে নাই। 

আবৃত্রাবের হত্যার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদ কুলী খাঁ সীতারামকে দমন করিবার জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিলেন। তিনি নিজ আত্মীয় বখশ আলী খাঁকে ভূষণার নৃতন ফৌজদার-পদ দিয়া 
সৈম্ত সহ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, এবং পার্খববত্তী সব জমিদারদের হুকুম দিলেন সীতা- 
রামের বিরুদ্ধে এই অভিযানের সাহায্য করিতে । সীতারামের তখন দুরদ্ৃষ্ট_তিনি বিলাসে 
মগ্ন, সেনাপতি মেনাহাতী অতকিত-ভাবে ন্নানের ময় নিহত হইলেন; আর দুর্গ রক্ষা করা 
হইল না, রাজধানীর মধ্যে চারি দিকে ছত্রভঙ্গ আরম্ভ হইল। সীতারামের বহু পরিবারের 
মধ্যে অনেকেই (তাহার কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান ) আগেই মহম্মদপুর হইতে বাহিরে পলাইয়া 
গেলেন, ১৭১৪ সালে তাহাদের কয়জন কলিকাতায় ধরা পড়েন। সীতারামের পরাজয়ে 
শত্রুপক্ষের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন রামজীবন আমৃলা, বারেন্দ ব্রাহ্মণ, নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, 
এবং সীতারামকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যান রামজীবনের ভৃত্য দয়ারাম রায়, 
দ্ীঘাপতিয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ। তাহার বিশাল রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া নলডাঙ্গা, 
নড়াইল, নাটোর, দীঘাপতিয়া প্রভৃতির জমিদারী গঠন করিল। মুর্শিদাবাদে সীতারাঁমের 
নৃশংস গ্রাণদণ্ডের বিবরণ সলিমুন্লার তারিখ-ই-বংগালাতে এবং পরে ষ্ট য়ার্টের ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। তাহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৭১৪, এবং মৃত্যুর সময় বোধ হয় সেই 
বৎসরের অক্টোবর মাস (সতীশ, ২য় খণ্ড, ৫৮৯-৬০০ পৃ. )। 


তখনকার দেশের দশা * 
তেইশ বৎসর কাল মহাপ্রতাপে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া নবাব শায়েস্তা থা ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বর্ধাশেষে পদত্যাগ করিয়া আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন । তাহার ক্ষমতায় দেশময় শান্তি, ধনবৃদ্ধি, 
রাজ্যবৃদ্ি ও সভ্যতার বিকাশ হইতেছিল। পরবৎসরের মাঝামাঝি নৃতন স্থবাদার হইয়া 
আসিলেন ইব্রাহিম খাঁ) ইনি পরম ধামিক, বৃদ্ধ, সর্বদা! বই পড়িতে ও পণ্ডিতদের সঙ্গে 
আলোচনা করিতে ভাজ বাসিতেন ; যুদ্ধ বিগ্রহ বা চারি দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখ! তাহার প্রকৃতির 
বিরোধী । অথচ ইনি বড় ম্ায়পরায়ণ, কোমলহদয় শাসক ছিলেন । ইংবাজ বণিকেরা তাহাকে 
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“the most তা just good nabob* বলিয়া প্রণংসা করিয়াছেন । পারসিক' 
ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তিনি একটি পিপড়ার প্রতিও অত্যাচার হইতে দিতেন না।- 
তাহার চেষ্টায় বাজলার চাষ-বাস ও বাণিষ্র্য বেশ বাড়িতে থাকিল। কিন্তু বাহির হইতে এক 
রাজনৈতিক ঝড় আসিয়া তাহার গুণগুলিকে দোষে পরিণত করিল, বাঙ্গলায় অরাজকতা 
আনিয়া দিল। 

ঠিক এই ১৬৮৯ খুষ্টাবের প্রথমেই বাদশাহ আওরংজীবের গৌঁবর ও সৌভাগ্য চরমে 
উঠিম্বাছিল) তিনি ইহার পূর্বের তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যের শেষ তিনটি স্বাধীন রাজ্য ধ্বংস 
করেন-বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্থলতান ছুই জনকে বন্দী করিয়া এবং মারাঠারাজ শত্ু জ্রীকে 
হত্যা করিয়া ) মুঘল সাত্রান্্য নামতঃ আহিমাচল-কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু 
ঠিক ইহার পরেই তাহার পতন আরম্ত হইল! দক্ষিণে মারাঠারা, উত্তরে জাঠ ও রাজপুতেরা 
ক্ষেপিয়া উঠিল, শাসন ছত্রভঙ্গ, হইল, সাম্রাজ্য জুড়িয়া বিপ্লব ও অরাজকত। ছড়াইয়া পড়িল । : 
মারাঠা জনসঙ্ৰ সাত্রাঙ্যতম্বকে বিদ্ধন্ত করিয়া দিল, তাহাদের হাতে কত বড় বড় মুঘল 
সেনাপতি পরাস্ত, বন্দী অথবা নিহত হইতে লাগিলেন, আলিমর্জান খাঁ, ইস্মাইল খা মকা, 
কাসিম খাঁ, হিম্মৎ খা, রুহুল খাঁ, রুস্তম খাঁ__-আর কত নাম করিব? বিশেষতঃ ধন্নাজী যাদব ও 
শাস্তাজী- ঘোরপড়ে নাক দুই জন অদম্য মারাঠা অশ্বপতি সেনানায়ক মুঘল সৈন্যদের 
নাস্তানাবুদ করিয়া দিল। এই ছুই জনের এমন খ্যাতি হইল যে, মুঘল সৈন্যের ঘোড়াকে জলাশয়ে 
লইয়া গেলে পর ঘোড়া যদি ভড়কাইত বা জল পান না করিত, তখন তাহাকে বলিত--“কি 
রে! তুই বুঝি জলে ধন্না যাদবের মুখ দেখতে পাচ্ছিল ?” আর, বাদশাহের সৰ্ব্বোচ্চ সেনানায়ক ( 
ফিরোজ জঙ্গ ( নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা ) “যখন শুনিতেন ষে, শাস্তাজী তাঁহার ৮৯ ক্রোশের 
মধ্যে আসিয়াছে, অমনি তীহাঁর মুখ ভয়ে পাঙুবর্ণ হইয়া যাইত, এবং শাস্তাকে আক্রমণ করিতে 
যাইতেছি, এই মিথ্যা ঘোষণা করিয়া দিয়া শিবির তুলিয়া সেখান হইতে অন্ত পথ দিয়া দূরে 
পলাইয়া যাইতেন।” [ ডফ 1. $067, খাফি খা, 1. 446, ] উত্তর-ভারতে জাঠ-শক্তির 
অভ্যুদয় হইল, তাহারা আগ্রায় ও আগ্রার চারি দিকে লুঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের 
বাঁধ! দিবার কেহ রহিল না। রাজজপুতানায় যে এই সময জরিশবৰ্যব্যাপী আগুন অলিতে 
থাকিল, তাহা রাজসিংহের ভূমিকায় দেখাইয়াছি। 

বাদশাহের এই সব নিগ্রহ ও অক্ষমতার সত্য সংবাদ স্থদূর প্রান্ত বন্দদেশে পৌঁছিতে 
পৌঁছিতে আরও পল্পবিত হইল অমনি জমিদারগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল, দক্ষিণবঙ্গ ও 
উড়িন্তার অসংখ্য ছোট ছোট পাঠানবংশ মাথা খাড়া করিল, সাধারণ ডাকাতের দল বাধিয়া 
পথে গ্রামে লুঠিতে লাগিল। শেষে প্রকাশ্ত বিদ্রোহ দেখা দিল; শৌভাসিংহ ও রহিম 
, আফগানের বিপ্রোহ__বর্ধমান-চন্্রকোনা হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত ছড়াইল, ১৬৯৬-১৬৯৮ 
সাল। [জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নময়ী, নাটক সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। ] 

১৬৯০-১৬৯৭ আট বৎসর এইরূপ বিপ্লব চলিল। তাহার পর ১৬৯৮ সালে নৃতন শ্থবাদার 
শাহজাদা আজীম্‌-উদ্দীন এ বিস্রোহটি দমন করিলেন। রহিম যুদ্ধে হত এবং শোভাপিংহ 
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* অপঘাতে মৃত হইল। এবং ১৭০০ সালের শেষে অসাধারণ দক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নূতন দেওয়ান 
- মুশিদ কুলী খাঁ বাংলায় পৌছিয়া দেশে কতকটা শাস্তি ও সুব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন। 
" কিন্ত তাহাতে প্রজাদের কোন লাভ/হইল নাঁ। হুদূর দাক্ষিপাত্যে অতিবৃদ্ধ বাদশাহ নিজে 
মারাঠা অক্ষৌহিণী কর্তৃক অনবরত ঘেরা; উত্তরভারতের কোন স্থবায় সৈন্য ও কামান 
পাঠাইয়া সাহায্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব) বরং তিনি এই দশ বারো বৎসর ক্রমাগত 
হিনুস্থান হইতে নৃতন-ভত্তি সন্ত ও আগ্রার কোষাগার হইতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্ব 
চাহিয়া আনাইয়! তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিলেন । স্থতরাং বাঙ্গলায় স্থানীয় বিদ্রোহ 
বেশী বিস্তৃত হইলে তাহা দমন করা৷ স্থবাদারের অসাধ্য. ছিল। শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর 
পতনের পর বাঙ্গলার কেন্দ্রীয় অংশে শাস্তি স্থাপিত হইলেও দুর দূর সীমান্তে-যেমন তটভূমি 
খুলনা জেঁলায়--বিদ্রোহ চলিতে লাগিল ; সেখানে কে যায়? | 
_ বাদশাহ এখন ৮৪ বৎসরেরও অধিকবয়স্ক, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু; বাজপুত্রগণ তাহার আসন্ন 
মৃত্যুর কথা ভাবিয়া ভাহার দেহাস্তে সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ বাধিবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে 
নাঁগিলেন। আজীম্‌-উদ্দীনের একমাত্র লক্ষ্য হইল--বাঞ্ধলার মত বিখ্যাত স্বর্ণথনি হইতে দুই 
হাতে টাকা সংগ্রহ করিয়া পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইবার পথ আর সব প্রতিদ্বন্বী 
অপেক্ষা তাহার পক্ষে অধিক সুগম করা। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজীরের মৃত্যুর পর 
যখন আজীম বাঙ্গলা-বিহার ছাড়িয়া আগ্রার দিকে গেলেন, তখন তিনি তিন কোটি টাকা 
সঙ্গে লইয়া যান, এরূপ লোকে বলে। চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবেরা এই গুড় 
অভিসদ্ধির এবং দেশের দশার সঠিক চিত্র তাহাদের রিপোর্টে প্যারিস নগরীতে কর্তাদের নিকট 
পাঠান; ১৬৯৯, হইতে ১৭০৩ পর্য্যন্ত তাহাদের চিঠি হইতে কিছু কিছু অমুবাদ করিয়া 
দিতেছি (Kaeppelin, 840, 461, 624):— | 
"শাহজাদা আজীম্উদ্থীন [ তুল বানান (৫৪৪০৬৭ ] বিভ্রোহীদের দমন করিবার পর 
প্রাচ্য দেশের প্রথা অন্থদারে, লোকদের রীতিমত শোষণ করা ছাড়া আর কিছুতেই মন 
দিলেন না; সব কর্মচারিগণ তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বাধ্য হইল ।...আওরংজীবের 
অতিবার্ঠক্য এবং তাহার উত্তরাধিকার লইয়া আসয় প্রশ্নের ফলে সমস্ত সাআাজ্যময় অরাজকতা 
বাড়িয়া গেল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর! এই সুযোগে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল, এবং অত্যধিক 
জোরে আদায় ও অবিচার দ্বারা প্রজান্দের দলিত করা ছাড়া আর কিছুই খু'জিল না। 
আমাদের [ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ] কোম্পানীও ইহা হইতে রেহাই "পাইল না। শাহজাদা আজীম 
এবং বাদশাহ. কর্তৃক অসামান্ত ক্ষমতা-যুক্ত হইয়া বঙ্গে প্রেরিত নৃতন দেওয়ান ( মুশিদ কুলী খা) 
নিজেই ঘৃণিত লুণনের দৃষ্টাস্ত দেখাইলেন, এবং প্রজাদের শোষণ করিবার কোন পন্থা হইতেই 
নিবৃত্ত থাকিলেন না।.-সমন্ত গ্রদেশটি ক্রমাগত গরীব হইতে লাগিল, টাক! অধিক হইতে 
অধিকতর ছ্ণ্রাপ্য হইল, শিল্পবাণিজ্যে মন্দা ধরিল। বঙ্গদেশে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব 
হইয়া ফ্রাড়াইল।» 
ঠিক এই অশাস্তি ও অত্যাচারের মধ্যে সীতারামের উথান। স্থতরাং তাঁহার কাছে.অনেক 
৭ 
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সঙ্গী সহায়ক আসিয়া জুটিল, অনেক পিষ্ট লোক তাহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় লইল! * 
১৬৯৯ হইতে ১৭১২ পর্যস্ত্য সীতারাম অবাধে রাজ্য বিস্তার ও নিষ্ণ্টক রাজস্থখ ভোগ... 
করিলেন। কিন্তু ১৭১৩ সালে ফর্রুথ্‌সিয়র্‌ দিল্লীর বাদশাহ হইবার পব মুশিদ কুলী খাঁ 
বাংলার সুবাদার* হইয়া আসিলেন। তিনি ইহার পূর্বে বঙ্গ ও উড়িস্তার দেওয়ান এবং 
প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িস্তার ফৌজদার মাত্র এরং শেষে উড়িস্তার স্ববাদার ছিলেন। . এখন 
হইতে নামত: এবং কার্য্যতঃ এই দুই প্রদেশে সর্বেসর্বা হইলেন। ঠিক তাহার পরের ত" 
Loh Lalli LL A se জাবি of 
হিন্দুদের অবস্থা | 

বাদশাহ আওয়ংজীবের দীর্ঘ রাজের ঠিক মাঝামাঝি, বন বড বয় বিনায় রাজা 
সকলে মরিয়া গেলেন, অমনি তাহার ধর্মান্ধতা প্রকাশ্যে দেখ! দিল, এবং তিনি যতই বৃদ্ধ 
হইতে লাগিলেন, তাহার গৌড়ামি ও ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা চরমে উঠিল। কি হিন্দু 
কি শিয়া, কি বোরা সম্প্রদায়, সকলকেই রাজশাসনের যন্ত্র দিয়া উত্থাত করিতে লাগিলেন ।- 
তাহার প্রাদেশিক কর্মচারীরা ইস্লামের ধর্ম-বিধি( শরা” )কে অক্ষরে অক্ষরে প্রজাদের উপূর- 
চালাইতে বাধ্য হইল। ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত, মূল দলিলের নাম ও পৃষ্ঠা সহিত আমার ইংরাজী 
হিষ্বী অব, আওরংজীবের ওয় খণ্ডের ৩৪ অধ্যায়ে সবিস্তারে দিয়াছি। . বাজ্লাদেশেও- 
অমুসলমানদের শরা’-অহুযায়ী নির্যাতন ও আদালতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার, অর্থাৎ আইনের 
জোরে অবিচার হইত, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ইস্লামি ধর্মশাঙ্্ের প্রতিনিধি বলিয়া কাজীর্‌ 
পদ এবং ক্ষমতা প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুবাদারের উপর উঠিত। - 

থাফি খা লিখিতেছেন,-_“বাদশাহ রাজ্যের কাছে এবং ছোট-বড় সব বিষে কাজীদের 
এত প্রতৃত্ব দিলেন যে, তাহা বড় বড় ওমরা এবং মনত্রীদেরও ঈর্ধার বিষয় হইল ।--*একদিন 
দাক্ষিপাত্যের সংবাদ-লেখকদের পত্র হইতে বাদশাহ জানিতে পারিলেন যে, শিবাজী বিদ্রোহী, 
হইয়া খুব গণ্ডগোল করিতেছেন, এবং তাহাকে দমন করিবার জন্ত সেনাপতি মহাব খাঁকে 
পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। বাদশাহ মহাবৎ খার দিকে মুখ ফিরাইয়! বলিলেন যে, ‘এই কাফির- 
বাচ্চা অসীম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, উহাকে সমূল উৎপাটন করা আবশ্তক।, মহাবৎ- 
খাঁ উত্তর দিলেন, "সন্ত প্রেরণ দরকার কি? কাজীর একটা ঘোষণা পাঠাইয়া দিলেই কাজ 
সিদ্ধ হইবে, বাদশাহ অসন্ধষ্ট হইলেন, এবং পরে গোপনে জ্বাফর খাকে বলিলেন, “হাব 
খাকে বুঝাইমা দিও যে, এরূপ লঘু কথা প্রকাশ দরবারে যেন না কহে [মুল পারস্ক, 
11, 216-217. ] 

বালাদেশে সেই সময়ে এই শ্রেণীর একটি ঘটনা ঘটে, তাহা পা ও খুলা হলেন 
সালিম নিজ নিজ ইতিহাসে লিখিয়া গিয্লাছেন £_ 
উপ নান নান নন 
গুতিনিধিরূপে। কিন্ত পূর্ণ ক্ষমূতার সহিত 1: . i 
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, একজন ফকির চুনাখালীর তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চাওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া . 
- উহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেন। ফকির কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া তাহা 
সাজাইয়া বৃন্বাবনের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ করিয়া একটি ছোট দেওয়াল খাড়া 
করিল এবং উহাকে মসজিদ নাম দিল। যখনই বৃন্দাবন এঁ পথে চলিতেন, ফকির উচ্চস্বরে 
আজান পড়িত। বৃন্দাবন উত্যক্ত হইয়া একদিন কয়েক খান ইট ফেলাইয়া দিলেন এবং 
ফকিরকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন । ফকির গিয়া মুখিদ কুলীর নিকট নালিশ করিল । 
বিচারক কাজী মৃহম্মদ শরফ. উলেমীদের লইয়া আলোচনা করিয়া বৃন্দাবনের প্রাণদ্ড দিলেন। 
মুশিদ কুলী এই হত্যায় অনিচ্ছুক হইয়া কাঁজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বেচারা হিন্দুকে 
বাচাইবার জন্য ধর্শ-আইনের কড়া বিধি এড়াইবার কোন উপায় আছে কি? কান্দী উত্তর 
দিলেন, ‘হা, আছে। উহার প্রাণ লইতে ততক্ষণ দেরি হইতে পারে, যতক্ষণে উহার প্রাণ- 
ভিক্ষার্থী বন্ধুকে আগে মারিয়া ফেলা হইবে । তাহার পর উহাকে বধ করা নিস্চিত।, মুশিদ 
কুলী খার সব চেষ্টা বিফল হইল; এমন কি, স্থবাদার শাহজাদা আজীমউদ্দীনের অনুরোধ 
পর্য্যন্ত বাদশাহ গ্রাহ্‌ করিলেন না।-**তিনি শাহ্জাদার পত্রের উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন,_. 
কাজী শরফ, খোদাকি তরফ, । [ তারিধ-ই-বংগালা, মুর্শিদ কুলী খা অধ্যায়ের ঠিক 
শেষে; রিয়াজ-উস্‌্-সালাতীন, মূল ২৮৫-২৮৬ পৃ. ] : 
বাদশাহ এই মুহম্মদ শত্রফ্‌কে নিজে বাছিয়া লইয়া বাঙ্গলার কাজী নিযুক্ত করিয়া পাঠান 
এবং মুশিদ কুলী সব যোকদমায় এই কাজীর মত [ ফতোওয়া ] অন্্‌সারে কাজ করিতেন 
টি বলাণে [ নবম সুরা, ২৯ শ্লোক ] লেখা আছে; “যাহারা সতা-ধম অর্থাৎ ইসলাম্‌ গ্রহণ করে না, 
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা নীচতা স্বীকার করিয়া ( ওহম্‌ সাঁঘিরূণ,) হাত 
দিয়া জজিয়া-কর দেয়*। এজন্য আবুওংজীব হুকুম দিলেন যে, কোন হিন্দু এ টেক্সের টাকা 
বাহক দিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা গ্রহণ কর! হইবে না, সে নিজে আসিয়া দাড়াইয়া থাকিয়া 
মাথা নীচু করিয়া নিজ হাতে টাকাগুলি তহসিলদ্বারের হাতে দিবে। তাহার অনেক চিঠি 
পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে তিনি এই নিয়মে শিথিলতা করার জন্ত মুসলমান কর্মচারীদের 
ধমকাইয়াছিলেন। 
সুতরাং গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবস্ত সমাধির হুকুম, একেবারে এঁতিহা'সিক সত্য; 
এটি বন্ধিমের কড্পনা-প্র্ুত অসম্ভব ঘটনা নহে। অবিচারী ধর্মান্ধ-সম্াটের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্চের 
স্বাভাবিক স্তায্য প্রতিক্রিয়া রাজপুত, শিখ ও জাঠদের মধ্যে যাহা তখন ঘটে, তাহা ভারত- 
ইতিহাস হইতে সকলেই জানেন। বাদ্গলায় তাহা উপন্তাস ছলে বঙ্ষিম আঁকিয়াছেন। 


j 0 সীতারাম-চিত্র 
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সতীশচন্ মিত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজ! হইবার পর সীতারাঁম বড় বিলাসী ও ইন্দরিয়- 
পরায়ণ হইয়া পড়েন, এরূপ কথা সেই অঞ্চলে এখনও প্রচলিত । বাজা-নবাবরা আরাম ও 


১৪ _ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ এ, ৪র্থ সংখ্যা 


নেশায় মত্ত থাকিবে, রংমহালে যুবতিশত-বৃতং হইয়া অহোরাত্র লীলা করিবে, এটা আর * 
আশ্চর্য্য কথা কি? কিন্তু এইখানেই বঙ্ধিম তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এই তুচ্ছ = 
নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ-বিলাসের অন্তরে একটি গুঢ় কারণ নিহিত করিয়া ইহাকে সাধারণ 
বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে, অনেক উর্দ্ধে আনিয়াছেন। তাঁহার সীতারাম রায় প্রথমে 
আমাদের কাছে দেখা দেন--অনম্যসামান্য মহাপ্রাণ উদ্ভোগী পুরুষসিংহ-রূপে। তাহার পর 
ঘটনার ঘাঁতপ্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি হইয়া ক্রমে গভীর অবনতিতে 
আসিয়া পড়েন,__যদ্দিও জীবনের শেষ মুহূর্তে তাহার বীরত্ব মস্যত্ব আবার দপ্‌ করিয়া জলিয়া 
উঠিল নায়কের এই চরিত্র-পরিবর্তনই সীতারাম উপস্তানকে শেক্ষপীয়রের ম্যাকবেথের মত 
শ্রেষ্ঠ বিয়োগাস্ত নাটক করিয়া তৃলিয়াছে। এই ছুই কাব্যেই আমরা দেখি, কেমন করিয়া 
ধীরে ধীরে, প্রায় অনৃশ্ত গতিতে বাহ ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন 
দেব-চরিজ্র বীর দানব হইয়া উঠেন। আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে চরিত্রের ক্রমবিকাশ 
উপরের দিকে, ক্রমে মহৎ হইতে মহত্তর হইতেছে,_যেমন বৌদ্ধ-গল্পে এক একজন বোধিসত্ব 
মানুষ হইয়া জন্মিলেও ক্রমে আত্মসংযম, শ্বার্থত্যাগ, এবং স্থবুদ্ধির ফলে উচ্চ হইতে উচ্চতর 
জন্মের ভিতর দিয়! অবশেষে চরম স্তরে -পৌছিয়া একজন সম্পূর্ণ বুদ্ধ হইয়া নির্বাণ লাভ 
করেন। সীতারামের হৃদয়ের গতি ঠিক ইহার বিপরীত দিকে । আর একটি উপমা দিই 
_ শেক্ষণীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের এণ্টনি কি বীর দক্ষ কর্মকুশল যোদ্ধা! আর সেই. 
লোকটিই এ্টনি এণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা নাটকে উদ্ভোগহীন টা কামিনীর দাস হইয়া 
প্রাণ দিলেন । 

আমাদের এই উপন্তাসখানির EEE হারার হান 
সত্যত্ৰতী, স্বাৰ্থত্যাগী, পরহিতপরায়ণ, তীক্ষবুদ্ধি, ক্রুতসিত্ধাস্তে অভ্যত্ত কর্মবীর, যেন ঈশ্বর 
তাহাকে জননেতা হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন । ক্রমে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন, পার্ধিব 
সফলতার চরমে পৌছিলেন, আর তার পরই তাহার চরিত্রে পতন আরম্ভ হইল। ইহার 
কারণ, কাম বা সৌন্দর্ধপিপাসা নহে । যদি তাহাই হইত, তবে রমা বা অন্ত কোন মোমের 
পুতুল সে তৃষ্ণা মিটাইতে পারিত। কিন্তু এই গণনেতা, এই কর্মবীর সফলতার শিখরে 
দ্বাড়াইযা দেখিলেন ঘে, নিজে নিঃসঙ্গ, একেলা; তাহার জীবনের ধ্যেয় কাজটি হৃসম্পন্ন 
| করিবার জন্য চাহিলেন একজন .হায়সঙ্দিণী (যাহার ইংরাজী অমুবাদ ৪০০]-77%69, এবং 
কালিদাসী অন্বাদ--গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ )। বস্কিমের ভাষায়ই বলি-“কিন্ত সহ-ধমিণী 
কই? যে তাহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্ধ্যের সহায়, 
স্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদ্বায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই ?* [ সীতারাম, ১-১০ ]1 

ঠিক এই অভাবের ফলে গল্পের এই স্থলে বিষবৃক্ষের বীজ অজ্ঞাতসাবে বপন করা হুইল, 
অবশিষ্ট অংশের ভিতর দিয়া তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়া, অন্কুরিত, পল্লবিত, ফলগ্রস্থ 
_ হইয়া সীতারাম, মহম্মদপুর, ভূষণারাজ্য সকলকে বিনষ্ট করিল, চিন যত্নে 
অদৃষ্টশক্তিতে এ সব ভাপিয়া গেল। 


স্যর 


৪১শ বর্ষ ] - বন্ধিমচন্দ্রের ‘সীতারাম” ৯৫ 


‘গ্রীক অলঙ্কার-লেখকেরা বলেন যে, বিয়োগাস্ত নাটকের উদ্দেশ্--করুণা ও লোমহর্যণভাব 
উল্রেক করিয়া দর্শকের হৃদয় গলিত, ধৌত, মাঞ্জিত করিয়া! দেওয়া! সীতারাম’ নিঃসন্দেহ গন্ত 
ট্রাজেডী । 


উপসংহান 


The’ proper place of 10196011081 novels 18 not [ among histories, but 
among literature.] ‘The shortcomings of the historical novel proper, 
particularly the historicsl novel in our own time, which tends more 
and more to appropriate the euthentic figures of the pest and to have 
less and less to do with imaginary characters. On the whole the 
greater the use the historical noveligt makes of invented people end 
incidents the better are his chances of producing what is called 8 work 
of art. “What might have been is not the same as what was,” [ Dr. 
Gooch ], and fiction, therefore, however conscientious and erudite, 
could never provide & substitute for genuine historical study. How- 
ever, it is because of & certain inadequacy in history,—the dead cerry- 
ing most of their secrets with them to the grave 8nd our knowledge 
[ of past ages ] thus remaining eternally incomplete,—that Dr. Gooch ” 
championed the case of the historical novel. 

Again and again Dr. Gooch illustrated how much the historical 
novel has contributed to the understanding of history. 

Millions- have gathered from the historical novel a knowledge of 
history which they would not have acquired by. any other means. 
Finally, “historical fiction has played an active part in reviving and 
sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has 
changed the face ‘of Europe in the nineteenth and twentieth 
centuries.” (Times, Lit. Sup, 80 June 1945, p. 307) 


| বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বহ্ছিম-গ্রস্থাবলীর এক একটি এঁতিহাপিক উপন্যাসের 
যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে যে সকল সিদ্ধান্তে পৌছান গিয়াছে, তাহারই আশ্চর্য্য 
সমর্থন পাওয়া গেল বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্‌ পত্রিকার নবীনতম সংখ্যার সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে, যাহার সারাংশ উপরে উদ্ধৃত হইল-। বাঙ্গালী পাঠক দেখিবেন যে, বঙ্কিম নিজেই 
এই সাহিত্যিক নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এতিহাসিক উপন্থাসগুলি বিলাতের 
অতি আধুনিক মনীধিগণের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে । 


কৰি সৈয়দ সোলতান - 
(আলোচনা) . 
রা 
সা।হত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাঃ মুহম্মদ এনামুল হক্‌ , 
মহাশয় ‘কবি সৈয়দ সোলভান, প্রবন্ধে উক্ত সোলতানের পরিচয় ও তাহার রচিত গ্রন্থাদির 
বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে কবি সৈয়দ সোলভানের বাসস্থান 
সম্বন্ধে ডাঃ হকের মতের বিরোধী কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করিলাম। 
কবির কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া ভাঃ হক বলিয়াছেন, “গ্রহ শত রস যোগে অন্ধ” অতীত 
হইলে অৰ্থাৎ ৯০৬ হিজরী = ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কবি “শবে মেয়েরাজ’ রচনা করিতে আরস্ত 
করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, চৈতন্য্েবের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) নানাধিক 
৩৩ বৎসর পূর্বের কবি সৈয়দ ০০০০৯০০০০০০ 
[পৃ ৩৯] - 
কবি-রচিত শবে নারির নবি জি আছে 
:_ লক্করের পুরখানি আলিমবসতি। ৰ 
Eg j মুঞি মূর্খ আছি এক্‌ মৈয়দসন্ততি ॥ | 
এই ছুইটি পংক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কবির বাসস্থান নির্ণাত হইয়াছে। উক্তি 
মাত্র দুইটি কথা জানা যাইতেছে, [১] লস্করের পুরে কবির নিবাস ছিল, J 
সৈয়দবংশের সম্ভান ছিলেন | 
_ চট্টগ্রামে বরের পুর নামক কোন প্রসিদ্ধ গ্রাম নাই ডাঃ হক্‌ সাহেব বরের পুর অর্থে 
প্রাগলপুর ধরিয়াছেন।- চট্টগ্রামে সদর সাবভিভিসনের- মিরেরসাই থানা ও মহাজনহাট 
পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত পরাগলপুর নামক- একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই শ্রাম কখনও 
' জ্বরের পুর’ নামে অভিহিত হইয়াছে; এমন প্রমাণ নাই।: পরাগলপুর, পরাগল খানের 
নামান্ুসারেই হইয়াছে সন্দেহ নাই । পরাগল খানের উপাধি ছিল লস্কর’ 
লিস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি” [শবে মেহ্বোজ] 
পরাগল খানের উপাধি ‘লস্কর ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ ডাঃ হক্‌ সাহেব পরাগলপুরকে 
লস্করের পুররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ স্থলে একটি- বিষয় লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়! কবি 
শ্বপল্পী ‘লস্করের পুর’ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করায় এ পল্লী 'লম্বরের পুর’ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, 
অমুমান করা যাইতে পারে। 
কবির বাদস্থানজ্ঞাপক দ্বিতীয় উক্তি হইতে কবি সৈয়দ-বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া 
জানা যাইতেছে । চট্টগ্রামের পরাগলপুরের বর্তমান প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার-পর্িবারের 
কেহ আপনারিগকে সৈয়দ-বংশের বলিয়া দাবী করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে দুইটি 






কবি সৈয়দ সোলতান " ৯৭ 
পর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধলেখক কবিকে চট্টগ্রাম জেলার পরাগলপুরের অধিবাসী 
1 নির্দেশ করিয়াছেন, {সেই দুইটি প্রমাণই সন্দেহাত্মক | এই কারণেই কবির বাসস্থান 
অন্ত্ৰ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি। 

শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত-পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, শ্রীহট জেলার হবিগঞ্জ সাব- 
ভিভিসনের তরফ পরগণায় লন্করপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। এই গ্রামের উপর 
দিয়া বর্তমান বেঙ্গল আসাম রেললাইন গিয়াছে। এই "গ্রামের রেলস্টেশনটিও লক্করপুর 
নামেই অভিছিত। শ্রীহট্র জেলায় যে কয়েকটি সম্্রাস্ত সৈয়দ-পরিবার আছেন, লক্করপুরের 
' সৈয়দরা তাহাদের মধ্যে অন্ততম। | 
"১২৪৪ বঙ্গাব্দে লস্করপুরের সৈয়দ আবদুল আগফার চৌধুরী ‘ভরফের ইতিহাস’ নামক 
একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থধানি বর্তমানে ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার 
এক খণ্ড আমাদের পারিবারিক সদানন্দ ও জয়দুর্গ। গ্রন্থাগারের অস্তর্গত সচ্চিদানন্দ-সংগ্রহে 
রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে লস্করপুরের সৈয়দদের বংশলতা দেওয়া আছে। এই বংশলতায় 
সৈয়দ সোলতানের উল্লেখ পাইতেছি। মিকাইলের দুই পুত্র ছিলেন, ছোষ্ঠ গা মুছা, কনিষ্ঠ 
সামিনা । সা মিনার অপর নাম সোলতান ছিল [তরফের ইতিহাস, পৃ. ৪৬ দ্রষ্টব্য ]। 
সা মিনা জনসাধারণের নিকট সোলতান নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে স্ব-বাস- 
পল্লী লস্করপুর ত্যাগ করিয়া, এ পল্লীর দেড় ক্রোশ উত্তরে নৃতন বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়া তথায় 
স্থাযিভাবে বসবাস করিতে আরম্ত করেন। এই নবস্থাপিত পল্লী সোলতানের নামানুসারে 
সোলতানসি' নামে খ্যাত হয়। তরফ পরগণায় সৈয়দ-অধ্যুসিত লক্করপুর ও সোলতানসি, 
ছুই পল্পীই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । 
তরফেরু ইতিহাসে ল্করপুরের সৈয়দ-বংশের যে বংশলতা দেওয়া আছে, নিয়ে তাহা 
তে নাম উদ্ধৃত হইল ।-_ 
মিকাইল, তৎ্পুত্র সা মুছা, সামিনা। সা মিনার পুত্র সৈয়দ ইনুছ ও সৈয়দ জিক্রিয়া | 
সামুছার সম্তানধারা এইক্সপ,_ ছৈয়দ আদম, মহাম্মদ কুদ্ছছ, ছৈয়দ কুদ্দছ, আলা উদ্দিন, 
হাছন, মুহছিন, মহাম্মদ রজা, হাছন রঙা, নইমুর রজা, মফজ্ছুল হাছন, ইহার ছুই পুত্র 
মজান্মিল হাছন ও আব্দ,.ল আগফার। ' 
| আগফার চৌধুরী এই বংশধারায় শুধু তাহাদের শাখারই সম্পূর্ণ উল্লেখ করিয়াছেন। সা 
মিনা অর্থাৎ সোলতানের ছুই পুত্র সৈয়দ ইনুছ ও সৈয়দ ক্সিক্রিয়ার নাম নির্দেশ করিয়া 
পরবন্তাঁদের নাম উল্লেখ করিতে বিরত রহিয়াছেন। ডাঃ হকের আলোচনা হইতে শবে 
মেয়েরাজ গ্রন্থ ১৫০০ ত্রীষ্টাব্বের শেষে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পাঁরিতেছি। শবে 
' মেয়েরাজ্জ রচনারস্তের কাল জানার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে ষোড়শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্য্যন্ত সময়ের কয়েক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ [১৪৭৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৫০ গর: ] 
কবির জীবৃৎকাল অনুমান করা যাইতে পারে।' তরফের ইতিহাসের বংশধারা লক্ষ্য করিলেও 
কবিকে এ সময়ের লোক বলিয়াই মনে হয়। 








আভ্যস্তরিক প্রমাণ তাহার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র আলোচনায় বিরত হইব । 
কবিরা য্থন যাহা রচনা করুন না কেন, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা স্থান, কাল ও পাত্রের , 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কবির ইচ্ছায় 
অনিচ্ছায় তাহার রচনায় তাহার দেশের কথা ও সমসাময়িক সমাজচিজ্ম ধর! পড়িয়াছে। ডাঃ 
হক্‌ আলোচ্য প্রবন্ধের শেষে সৈয়দ সোলতান-রচিত কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ 
সকল গানের মধ্যে একটাঁতে শ্রীহষ্টের উল্লেখ পাইতেছি। এই উল্লেখ হইতেও কবির । 
্রহট্টবাসী হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর দৃঢ় হইতেছে। নিয়ে এ গানের শেষ চাবি পংক্তি 
উদ্ধৃত হইল 
অজপা পঞ্চ শব করি ভালে। 
_ শ্রীহট্র নগরে বাজএ একতালে ॥ 
কহে ছৈয়দ সোলতানে মনে হাঙ্কারি। 
পহু দাতা ছোলতান পরম ভিখারি | [ পৃ. ৫২] 


